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বিশ্ববতী। 


(রূপকথা ।) 


বদস্ধে সান্দিল রাণী, বাধিল কবরী, 
নবঘনগি্ধবর্ণ নব নীলাঙ্বরী 

পরিল অনেক সাথে। তার পরে দ্বীরে 
ওগ আবরণ খুলি” আনিল বাহিরে 
মায়াময় কনক দর্পণ মন্ত্র পড়ি" 
শুধাইল তারে_কহ মোরে সত্য করি" 
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে। 
ছুট! উঠিল ধীরে যুকুরের মাঝে 
মধুমাথা হাসি-খকা একখানি সুখ, 
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক-_ 
'রাজকন্তা বিদ্ববতী সতীনের মেয়ে 
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে! 


ভার পর দিন রাণী প্রবালের হার 
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার 
আলান্চুক্িত। গোলাপী অঞ্চলখানি, 
লঙ্জার আভানসম, বক্ষে দিল টানি'। 
বর্ণ সুকুর রাখি কোলের উপরে 
শুধাইল মন্ত্র পড়ি-_কহ সত্য করে" 


_ বামাঝে সব ডেরে কে আলি, 
দর্পণে উঠিল ছুটে দেই দুখশলী। 


কাপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জালা. 
পরালেম তারে "আমি বিষফুলসালা, 
তবু মিল না জলে" সতীনের মেয়ে 
ধ্রাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে! 

















-. তার পরদিনে,_আবার রুখিল দ্বার 
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার, 
ভালে শিলদুরের টিপ, নয়নে কাজল, 
বক্রান্থর পট্টবাস, সোনার আঁচল 
শুধাইল দর্পথেরে-_কহ সত্য করি" 
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী ! 
উদ্জল কনক পটে ফুটা উঠিল 
সেই হালিমাথা সুখ। হিংসায় লুটিল 
রাণী শষ্যার উপরে। কহিল করিয়া. 
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া, 

্ এখনো সে মরিল না সভীনের মেয়ে, .. 
ধরাতলে রূপনী সে সবাকার চেয়ে! 









. শাইল মন্ত পড়ি-সত্য কৃহ মোরে ] 
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আছি রূপলী |. 
(সেই হাসি দেই সুখ উঠিল বিকশি* 
মোহন: সুকুরে। রাণী কহিল, জলিয়া__- 
[বিবফল খাওয়ালেম তাহারে ছবিয়া, 
তবুও নে মরিল না সতীনের মেয়ে, 
ধরাতে রূপসী সে সকলের চেয়ে ! 


তার পর দিনে রাণী কনক রতনে 
[2 খচিত করিল তন্ছ অনেক যতনে । 
দর্পণেরে শধাইল বছ দর্পভরে__ 
অর্কশ্ে্ঠ রূপ কার বল্‌ সত্য করে'। 
ছুইট হুনদর মুখ দেখা দিল হালি” 
রাজপুজ রানকন্তা ঠোহে পাশাপাশি 
বিবাহের বেশে ।__অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত. 
রে, দিল যেন বৃশ্চিকের মত। 
ক্ষার কহিল রামী কর হানি বুকে, 
মরিতে তারে আপন সঙ্গখে. 
কার প্রেমে ? সে সতীনের মেসে 












| শো দিল তু ছবি চাক: 
অগধি দিল, তবু ত গলিল না দোনা। 
আছাড়! ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে 
“ ভাঙ্গিল না সে মায়ার্পণ। ভূমিতলে ,. 
চকিতে পড়িল রাম, টু গেলা পাপ) 
সর্ধা্গে হীরকমণি 'গির সমান... 
লাগিল জলিতে) দমে পড়ি' তারি পাশে 
কনক দর্পণে ছুট হাথ হাসে। 
2... বিশ্ববতী, মহিষীর সতীনের মেঝে 

ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে। 













শৈশব সন্ধ্যা । 


বীর শীরে বিস্তারিছে দেরি চাক্সিধার 
শাস্তি, আর শাস্তি, আর নন্ধ্া-সন্ধকার,, 
মায়ের অঞ্চলনম। কড়ায়ে একাকী 
মেলিয়া পশ্চিম গানে অনিমেষ আখি 
স্তব্ধ চেয়ে আছি ও আপনারে মগ্ধ করি? 
অতলের তলে, বরে অইতেছি তরি" 
জীবনের মাঝে _-আলিকার এই ছবি, 
জনশূন্য ননীতীর, অস্তমান রবি, 

রান সঙ্ছাতুর কআলো-_রোদন-অরুদণ 
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ 

স্থির বাকাহীন,-এই গভীর বিষাদ, 
লে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ। 








আধের ক্ষেতের পারে, ক্দ্লী সুপারি 
নিবিড় বাশের বন, মাঝখানে তারি 
বিশ্রাম করিছে গ্রাম” _হোথা আথি ধায়। 


হোখা কোন্‌ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায় 
কোন্‌ রাখালের ছেরে, নাহি ভাবে কিছু, 
নাহি চায় শৃন্তপানে, নাহি আগুপিস্ু। 


দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা। 
শৈশবের ১ কত গল্প, কত বাল্যখেলা,, 
এক বিছানায় শুয়ে মোরা! সঙ্গী তিন; 
সে কি আত্তিকার কথা, হল কত দিন! 
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার ! 
ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে তাহার 
আসে নাই নিজ্রাবেশ শাস্ত শীতল, 
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল 
পায় নি কঠিন জ্ঞান! দড়ায়ে হেথায় 
নিজ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তনধ সন্ধ্যায়, 
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে 
কত শত নদীতীরে, কত আত্মবনে, 
কাহস্ন্টানুখরিত মন্দিরের ধারে, 
কত শশথকষেতপরান্ত, পুরুরের পাড়ে 
গুছে গ্রহে জাগিতেছে নব হামিসুখ, 
নবীন ভবদয়ভন্লা নব নব জুখ, 





রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে । 


(রূপকথা |) 


১ 


প্রভাতে। 


বাজার ছেলে যেত পাঠশালা, 
রাজার মেয়ে যেত তথা। 
ছ'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে, 
কে জানে কবেকার কথা! 
রাজার মেয়ে দুরে সরে! যেত, 
চুলের ফুল তার পড়ে” হেত, 
রাজার ছেলে এনে তুলে' দিত 
ফুলের নাগে বনলতা । 
রাজার ছেলে ফেত পাঠশালায়, 
রাজার মেয়ে যেত তথা । 
পথের ছুই পাশে ফুটেছে ফুল, 
পাখীরা গান গাহে গাছে। 
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে, 
রাদ্রার ছেলে যার পাছে। . - 


[2 সোনার তরী। 


হ 





অধ্যাছে। 


উপরে বসে? পড়ে রাজার মেয়ে, 
রাজার ছেলে নীচে বসে। 
পুথি খুলিয়। শেখে কত কি ভাষা, 
খড়ি পাতিয়া আক কষে। 
রাজার মেসে পড়া যায় ভুলে”, 
পুখিট হাত হ'তে পড়ে খুলে” 
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে, 
আবার পড়ে' যান খসে" । 
উপরে বসে' পড়ে রা্দার মেয়ে, 
বাজার ছেলে নীচে বসে। 
ছপুরে খরতাপ, বকুলশাখে 
কোকিল কুহু কুহরিছে। 
রাজার ছেলে চার উপর পানে, 
্াজ্জার মেয়ে চায় নীচে। 


৩ 
সায়াছে। 


বাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে, 
রাজার মেয়ে বায় ঘরে 
খুলিয়। গলা হতে মোতির মালা 
বাজার মেয়ে খেলা করে। 








নিদ্রিতা। 


রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে, 
সাত সমূদ্র তেরো নদীর পার ॥ 
বেখানে যত মধুর সুখ আছে 

বাকি ত কিছু রাখি নি দেখিবার । 
কেহ বা ডেকে করেছে ছটো কথা, 
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত, 
কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে 
কাহারো হাসি আঁখি জলেক্ি মত! 
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর 
কাদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে ॥ 
কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা, 
কেহ বা! গান গেয়েছে ধীরে বীরে। 
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে ; 
অনেক দুরে তেগান্তর-শেষে 
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, 
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা! 


একদা রাতে নবীন যৌবনে 
স্বপ্ন হতে উঠি চমকিয়া, 
বাহিরে এসে দড়ান্ত একবার 
ধরার পানে দেখিছু নিরখিয়া । 








শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে । 
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা, 
কুমার সাথে ঘুমায় রাজজাতা ) 
একটি ঘরে র্রদীপ জালা, 

দুযানে সেথা রয়েছে রাজবালা। 


কমলছুল-বিমল শেজখানি, 
নিলীন তাহে কোমল তন্থলতা । 
মুখের পানে চাহিন্থ অনিমেষ 
বাজিল বুকে হুখের মত ব্াথা ! 
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি 
শিখান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে। 
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি" 
একটি বাহু নুটায় একধারে। 
আচলখানি পড়েছে খসি' পাশে, - 
কাচলখানি পড়িবে বুঝি টু", 
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা 
নাজাত পূজার ফুল হট! 
দেখিস্থ তারে উপমা নাহি জানি 
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি ) 
পালছ্ধেতে মগন রাজবালা! 
আপন ভরা লাবপ্যে নিরালা! 
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আমরা সুর্থ কহিতে জানিনে কথা, 

কি কথা বণিতে কি কথা বলির! ফেলি! 
অসমরে গিয়ে লয়ে আপনার মন 

পদতবে দিয়ে চেয়ে থাকি আখি মেলি! 
(তোমরা দেখির। চুপিডুপি কথা৷ কও, 
সবীতে সবীতে হাসিয়া অধীর হ৪! 

বসন আচল বুকেতে টানিরা লন 
হেসে চলে" যাও আশার অতীত হাক! 








ভোমরা হাখিয়া বহি চিয়া যাবে, : 
আমরা দাড়াফে-হিব এমনি ভাবে |... 


৯৯ই ই, সা 





. (কোন বগলে হব না কি কাছাকাছি 
|. 
॥ 








বর্ষা যাপন । 


রাজধানী কলিকাছা! ). তেতলার ছাতে 
কাঠের কুঠরি এক ধারে 7 

আলো! আদে পূর্ব দিকে প্রথম প্রভাতে 
বানু আসে দক্ষিণের ছারে। 


(মেঝেতে বিছানা পাতা, ছয়ারে রাখিয়া! মাথা, 
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুট, 
সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্ত কত, 
'আকাশেরে করিছে জকুটি। 
নিকটে জানালা গার শ্রক ফোগে আলিশায় 
একটুকু সবুজের খেলা, 
শিশু অশখের গাছ আপন ছায়ার নাচ 
সারাদিন দেখিছে একেলা । 
দিগন্তের চারি পাশে আবাঢ় নামিয়া আসে, 
বর্ধা আসে হইয়া ঘোরালো, 
সমস্ত আকাশ যোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া 
চিক্ষিকে বি্যুতের আলো 
চারি দিকে অবিরল ঝর ঝর বৃষ্টি জল 

|. এই ছোট প্রান্ত খরটরে 
দের নির্বাসিত করি'-_. দশনিক অপহরি”_ 
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে। 








বর্ষা ঘাপন। 


বসে বসে সঙ্গীহীন ভাল লাগে কিছুদিন 
পড়িবারে মেঘদুত কথা ১ 

বাহিরে দিবস রাতি বায় করে মাতামাতি 
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ৮ 

বহু পুর্ব আযাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের 
নগ নদী লগরী বাহিয়া 

কত শ্রতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম 


দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া; 

ভাল করে' দৌছে চিনি, বিরহী ও বিরহিনী 
জগতের ছু'পারে দু'জন, 

প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান, 
মনে মনে কনা! স্ন ; 

রক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে 
দেখে শুনে ফিরে আপি চলি'। 

বর্ষা আসে ঘন রোলে, যনে টেনে লই কোলে 
গোবিন্দদাসের পদাবলী । 


নিশীথে নবীনা রাধা. নাহি মানে কোন বাধা, 
খুঁদিতেছে নিকুপ্কুটার $ 

অনুক্ষণ দর দর, বারি ঝবে-ঝর বার, 
তাহে অতি দূরাভর বন, 

ঘরে ঘরে রুদ্ধ ছার, সঙ্গে কেহ নাহি আর. 
শুধু এক কিশোর, মদন ৷ 








বর্ষা যাপন। 
বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ, 
বিলিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া, 


নেই ঘনঘোরা নিশি স্বপনে জাগরণে মিশিঃ 
না.জানি কেমন করে হিয়া! 


লঙ্কে পুথি ছা'চারিটি নেড়ে চেড়ে ইট লিট 
এই মত কাটে দিনরাত। 

তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই 
উলট পালটি দেখি পাত ৮ 

কোথারে বর্ধার ছায়া” অন্ধকার মেঘ মায়া, 
ঝর ঝর ধ্বনি অহরহ! 

কোথায় সে কশ্হীন একান্তে আপনে লীন 
জীবনের নিশুড় বিরহ! 

বর্ষার সমান থরে অন্তর বাহির পুরে? 
সঙ্গীতের মুষল ধারায় 

রাগের বহদূর ঝুলে কুলে ভরপুর” 
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়! 

তখন সে পুথি ফেলি, ছয়ারে আমন মেলি' 
বসি গিয়ে আপনার মনে, 

কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই 
দীর্ঘ দিন কাটবে কেমনে! 

মাথাট করিয়া নিচু বসে" বসে' রচি_কিছু 
বছ বহে সারাদিন ধরে 














শীর্ঘ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির 
রাজ্যহদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির। | 
ছেলের! ভুলেছে খেলা, পত্ডিত্বেরা পাঠ, 
মেয়ের! করেছে চুপ_-এতই বিভ্রাট! 
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই সুখে, 
চিন্তা যত ভাসি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে । 
ভুইফড়া তর যেন ভুমিতলে খোলে, 
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে ! 
মাঝে মাঝে দীর্শ্বাস ছাড়িয়া উৎকট 
হঠাৎ কারি উঠে_“হিং টিং ছট!” 
বপরঙ্গলের কথা অমৃত সমান, 
গৌড়ানন্দ কৰি ভপে, সুনে পুণ্যবান্! 


চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল, 
অযোধ্যা কনোজ কাক্ী মগধ কোশল ; 
উক্জয়িনী হতে এল বুর্ধঅবতংস- 
কালিদাস কবীন্দের ভাগিনেয়বংশ। 
মোটা মোটা, পু'ষি লয়ে উলটায় পাতা, 
ঘন ঘন নাড়ে বপি' টিকিহুদ্ধ মাথা! 
বড় বড় মন্তকের পাকা শম্তক্ষেত 
বাতাসে ছুলিছে যেন মীর্ষসমেত ! 
কেহ রতি, কেহ স্থৃতি, কেহ বা পুরা, 
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান ১ 
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(কোনখানে নাহি পায় অর্থ কোনবূগ, 
বেড়ে ওঠে অনুম্থর বিসর্গের ূপ 

চুপ করে" বসে” থাকে বিষম সঙ্কট, 
থেকে থেকে ঠেকে ওঠে__“হিং টিং ছট্‌!” 
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান, 
গোঁড়ানন্দ কৰি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌! 


ছিলেন হতাশ্বাস হবুচত্র রাজ__ 
স্েচ্ছদেশে আছে নাকি পঞ্ডিতপমাজ ! 
তাহাদের ডেকে আন যে যেধানে আছে__. 
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।_ 
কটাচুল নীলচচ্ষু কপিশ কপোল, 

ববন পণ্ডিত আমে, বাজে ঢাক চোল। 
গাস্ে কালো মোট! মোটা ছাটাছোঁটা৷ কুস্তি, 
অীক্মতাপে উন্মা বাড়ে, ভারি উরুর! ্ 
ভুমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি! করল. 
“সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়, 

কথা যদি থাকে কিছু বল চটপট!” 
সতান্দ্ধ বলি' উঠে “হিং টিং ছট !” 
সবপ্মঙ্গলের কথা অমৃত সমান, 
গোঁড়ানন্দ কবি তণে, গুনে পুণ্যবান্! 


সন শুনি ঝ্রেছমুখ রাড টকটকে, 
আগুন ছুটিতে চায় সুখে আর চথে ! 


ভিলা রে যন্যান 
৩৮. সোনার তরী। 


হানিসতা দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে 
“ডেকে এনে পরিহাস” রেগেমেগে বলে! 
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাক্োজ্দলমুখে 
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে__. 
“সুপ যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ও 
রি 
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা কি 
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান! 
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভুরি ভূরি, 
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি! 

£. নাই অর্থ কিন্ত তরু কছি অকপট. ? 
শুনিতে কি মিষ্ট আহা_হিং টং ছট !” 
স্বপ্নন্গলের কথা অমৃত সমান, ন্‌ 
গৌঁড়ানন্দ কৰি ভণে, শুনে পুণ্যবান্! 






শুনিয়া সভান্থ সবে করে ধিক্‌ ধিক. 
কোথাকার গণ্ূর্থ পাষণ্ড নান্তিক ! 

সপ্ন শুধু সবপরমাত্র মন্তিষ-বিকার, 

এ কথা কেমন করে” করি স্বীকার! 
অগ্বিধ্যাত মোরা! এধ্্রাণ” জাতি! 
স্বপ্ন উড়াইয়। দিবে!-হপুরে ডাকাতি! 
হকুন্্ রাজা কহে পাকানিয়া চোখ__ 
“পবুচ% এদের উচিত শিক্ষা হোক ! 





গৌঁড়ানন্দ কবি তণে, শুনে পুধ্যবান্‌! 


অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা .. 
যবন পণ্ডিতদের 'গুরুসারা চেলা। 

নগ্রশির, সচ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে_ 
কাছা কৌচা শতবার খসে' খসে" পড়ে 





সোনার তরী । | 


ব্যাখ্যার করিতে পারি উলটপালট্‌ !” 
সমস্বরে কহে ববে_“হিং টিং ছট্‌!” 
স্বগ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান, 

গৌঁড়ানন্দ কৰি ভণে, শুনে পুপ্যবান্‌! 


সবপ্রকথা শুনি সুখ গম্ভীর করিয়া 
কহিল গোঁড়ীয় সাধু গ্রহ্র ধরিয়া, 
“নিতাস্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার, 


শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ ছিগুপ বিগুণ। 
বিবর্তন আবর্তন বঙ্ধর্ভন আদি 
জীবশক্কি শিবশক্তি করে বিনম্থাদী। 
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি 
আগব চৌম্বক বলে আকুতি বিকৃতি । 
কুশাখরে প্রবহমান জীবান্ম বিদযৎ 
ধারণা পরমা শক্তি সেখায় উদ্ভৃত। 
্ররী শক্তি ত্রিম্বরূপে ্রপঞ্চে প্রকট_-. 
মংক্ষেপে বলিতে গেলে “হিং টিং ছট!” 
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান, 
গৌড়ানন্দ কবি ভখে, শুনে পুণ্যবান্‌ ! 
সাধু সাধু সাধু রবে কাপে চারিধার, 
সবে বলে-_পরিষ্কার__অতি পরিষ্কার! 


এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ । 
দেশযোড়া সাথাধরা ছেড়ে গেল চট, 


নবাই বুৰিযা গেল_হিং টিং ছট! 
্পরযঙ্গলের কথা অন্ত ষমান, 
'গৌড়ানন্দ কৰি ভণে, গুনে পুগাবান্‌! 









গত মত্য জার সতা কিছু দূ 
মলের কথা অমৃত সমান, ; 
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পরশ-পাথর। 


ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর । 

মাথায় বৃহৎ জটা লা কাদায় কটা, 
লিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর । 

ওষ্টে অধরেতে চাপি" অস্তরের দ্বার ঝাপি 
রাত্রিদিন তীব্র জালা জেলে রাখে চোখে । 

ছটো নেত্র সদা যেন নিশার খগ্যোৎ হেন 
উড়ে উড়ে খুঁজে কারে নিজের আলোকে 1 

নাহি যার ঢাল চুলা গায়ে মাথে ছাই ধুলা, 
কটিতে ছড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন, 

ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে, 
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন, 

তার এত অভিমান, সোণারপা তুচছগ্জান, 
ববাজসম্পদের লাগি” নহে নে কাতর, 

দশা দেখে? হাসি পার, আর কিছু নাহি চা 
একেবারে পেতে চাস্থ পরশ-পাথর ! 


সম্থুথে গরছ্ছে দিন্ধু অগাধ অপার । 
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি"! হেসে হল কুটকুট 
সথপটছাডা পাগলের দেখিস ব্যাপার! 





পরশ-পাধর । 


বহুকাল ছুঃখ সেবি নিরখিল, লক্গীদেবী 
উদিলা জগতমাঝে অনুল সুন্দর । 

দেই সমৃদ্রের তীরে শীর্ঘদেহে জীরচীরে 
ক্ষ্যাপা খু'ঁজে' খু'জে' ফিরে পরশ-পাথর ! 


এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ। 
খুঁজে খুঁজে? ফিরে তবু. বিশ্রাম না জালে কতূ, 
আশা গেছে, যাত়্ নাই খোঁজার অভ্যাস। 
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে, 
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা ! 
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন 
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা” । 


আর সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি” 
সমূজ না জানি কারে চাহে অবিরত! 
যত করে হায় হায়, কোন কালে নাহি পান্স 


তবু শৃস্তে তোলে বাহ; ওই তার ত্রত। 
কারে চাহি ব্যোমতলে. গ্রহতারা লয়ে চলে, 
অনস্ত সাধন! করে বিশ্বচরাচর ! 
সেই মত সিদ্ৃতটে হূলিমাথা দীরঘভটে 
ক্ষ্যাপা খুঁজে খু'জে ফিরে পরশ-পাথর 1 


একদা শুধাল তারে গ্রামবানী ছেলে 
পরন্যাসীঠাকুর একি! ; কীক্ালে ওকিও দেখি! 
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ধু বৈকুষ্ঠের ভা. বৈফণবের গান! 
বাগ, অন্রাগ, মান অভিমান, 
অভিসার, প্রেমলীনা” বিরহ মিলন, 
বৃন্দাবন-গাথা”_এই প্রণস-্বপন 
শ্রাবণের শরবারীতে কালিন্দীর কুলে, 
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা। কদস্থের মূলে 
সরমে সঙ্্মে”_এ কি শুধু, দেবতার ! 
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার 
দীন মন্তযবাসী এই নরনারীদের 
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 
তত প্রেম-হযা! 


এ গীতউত্সব মাঝে 
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বির ১__. 
াড়য়ে বাহির ঘারে মোরা! নরনারী। 
উৎস্থক শ্রবণ পাতি? শুনি যদি তারি 
ছয়েকটি তান,_দুর হ'তে তাই শুনে? 
তরুণ বসন্তে যদি নবীন কষান্তনে 
অন্তর পুলকি' উঠে) শুনি* সেই সর 
সহসা! দেখিতে গাই বিগ মধুর 





ছা আমাদের ধরা) নধুময় হ'য়ে উঠে 





আমাদের বনচ্ছান্ধ যে নদীটি ছুটে, 

. মোদের কুটার-ও গার সং কদন্ব ছুটে 
বরযার দিনে ১০৭ উতর তানে 
যদি ফিরে চেয়ে দেখি »..র পার্থপানে 
ধরি মোর বামবাহ রয়েছে ছড়াযে 
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে 
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা $ 
ওই গানে যদ্দি বা সে পান নিজ ভাষা,__ 
যদি তার সুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি, 
তোমার কি তার, বন্ধ, তাহে কার ক্ষতি? 


সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছধি, 
কোথা ভূমি শিখেছিলে এই প্রেমগান, 
ব্রিহ-তাপিত? হেরি কাহ'র নয়ান, 
রাধিকার অশ্র-আখি পড়েছিল মনে ? 
বিজন বস্তরাতে ছিলন-শযনে 

কে তোশারে বেখেছিল ছটি বাহুডোরে, 


" আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে. +. 


'রেখেছিজ মগ্প করি! এত প্রেমকথা, 
রাধিকার, চিন্তদী্শ তীর ব্যাকুলতা। 


১4০৩০৪২৪০৬৯ 


হি কষা লইয়া কার সুখ ০ ২২ 


আবি হাতে! আজ তাঁত 
দাদ 





ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা"চরণে, 
(কেহ রাখে প্রিজন তরে__তাছে তার 
নাহি অসস্তোষ! এই প্রেম-নীতি-হার 
গাথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায় 

কেহ দেয় তারে, কেহ বধূর গলায়! 
দেবভারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই 
প্রির্জনে_প্রিয়দনে যাহা দিতে পাই 
তাই দিই দেবতাকে $ আর পাৰ কোথা ! 
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ! 


৮ 
বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার 
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার 
বৈকৃষ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী 
অক্ষর সে স্থধারাশি ক্রি কাড়াকাড়ি 
নইতেছি আপনার শ্রিন্ব গৃহতরে 
যথাসাধ্য যে যাহার ফু সুপাস্তে 
চিন পৃথিবীতে যুবকমুবতী 
চঞ্চল মতিগতি। 





ছুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা 
অবোধ অজ্ঞান । সৌনর্যর দ্য তারা 
লুটেপুটে নিতে চার সব! এত নীতি, 
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্াসিত প্রীতি, 
এত মধুরতা দ্বান্ের সন্ুখ দিয়া 

বহে? যার-তাই তারা পড়েছে আসিয়া 
সবে নিলি কলরবে সেই হুধাক্রোতে। 
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে 
কলস ভবিয়া তাঁরা ল'রে যাক্স তীরে 
বিচার না ক্ধি কিছু, আপন কুটীরে 
আপনার তরে! তুমি নিছে ধর দোষ, 
হে সাধু পপ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ 
খার ধন তিনি ওই অপার মন্তোষে 
অসীম শ্নেহের হানি হাসিছেন বনে?। 


৯৮ আধাচ়, ৯২৯৯। 









ছুই পাখী । 


. বাচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে 
বনের পাখী ছিল বনে। 
একদা কি করিয়া মিলন হল ফহে, 
কি ছিল বিধাতার যনে! 
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই 
বনেতে যাই দৌহে মিলে। 
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাী আর 
শচাক্স থাকি নিরিবিলে। 

বনের পাখী বলে_না, 

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব! 
খাচার পাখী বলে_হার 

'আমি কেমনে বনে বাহিরিব! 


বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি 
বনের গান ছিল যত।  ॥ 
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি ভার 
হার ভাব! ছুই মত। 
বনের পাখী বলে, খাচার পাখী ভাই 
বনের গান গাও দিখি। :) 
চার. পাখী ববে বনের পাখী তাই 
খাঁচার গান লহ শিখি। 











ছুই পাখী। 


বনের পাখী বলে__না, 
আমি শিখানো গান নাহি চাই, 
খাঁচার পাখী বলে_হায় 
আমি কেমনে বন-গান গাই! 


বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল 
কোথাও বাধা নাহি তার । 

খচার পাখী বলে খাঁচা পরিপাটা 
কেমন ঢাকা চারিধার। 

বনের পাখী বলে__আপনা ছাড়ি দাও 
মেঘের মাঝে একেবারে । 

খাচার পাখী বলে নিরালা স্থখকোণে 
বাধিয়া রাখ আপনারে ॥ 

বনের পাখী বলেনা, 

সেথা কোথায় উড়িবারে পাই ! 
খাচার পাখী বলে_ হায়, 

মেঘে কোথায় বগিবার ঠাই! 


এমনি ছুই পাখী হারে ভালবাসে 
তবুও কাছে নাহি পান্ক। 

খাচার ফাকে ফাকে পরশে মুখে নুষ্ধে 
নীরবে চোখে চোখে চায়। 

দুজনে কেহ কারে বুবিতে নাহি পারে 
বুঝাতে নারে আপনান্ব। . : | 








৮৮50. সোনার তরী। . 

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে 
অধাচিত ফুলদল, 

দখিণ সমীর বুলায় লাটে 
দক্ষিণ করতল। 

প্রভাতের আলো 'আশীষ-পরশ 
করিছে হার দেহে, 

রজনী তাহারে বুকের আঁচলে 
ঢাকিছে নীরব স্নেহে। 

কাছে আনি শিশু মাগিছে আদর 
ক জড়ায়ে ধরি, 

পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে 
লইতে বনু করি'। 

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, 
কত ভালবাসাবাসি, 

সংসারনূখ কাছে কাছে তার 
কত আসে যায় ভাসি", 

মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া, 
কছে গে নয়নজলে_ 

(তোমাদের আমি চাহি না কারেও, 
শশি চাই করতলে। 


মা -্শ্ মশাল 


». শশি বেখা ছিল মেথাই রহিল, 
সেও বসে এক ঠাই। 


চ মি রম 








স্রহস্ধা লাযে গৃহের লক্ষী 
ফিরিছে গৃহের মাকে, 

প্রাতি দিবসেরে করিছে মধুর 

/ প্রতিদিবসের কাজে। 

[7 যকাল, বিকাল, ছট ভাই আনে 





] ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি, 
. ছোট কথা, ছোট সুখ, 


প্রতি নিসেষের ভালবাসাগুলি, - 


ছোট ছোট হাসিমুখ ]] 


'আপনা-আাপনি উঠিছে ফুটা 
যানবজীবন ঘিরি”, 
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই 
দেখিতেছে ফিরি ফিরিঃ। 


দেখে বছদুরে ছায়াপুরীসম 
অতীত জীবন-রেখা, 
'অন্তরবির মোনার কিরণে 





১ ই 
নবীন আভায় দেখা দেয় তা 


স্বতিলাগরের তীরে । 
হতাশ হৃদয়ে কাদিয়। কীদিয়া 
পুরবী র্াগিনী বাজে, 
ছা'বাহ বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় 
ওই জীবনের মাঝে। 
দিনের আলোক নিলায়ে আসিল 
তবু পিছে চেয়ে রহে ৮ 
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চাক 
তার বেশি নহে। 
ঘোনার জীবন রহিল পড়িয়া 
কোথা দে চলিল ভেসে! 
শশির লাগির! কাদিতে গেল কি 
রবিশশিহীন দেশে! 






২২ আধাড়, ১২৯৯।, 


.] 
] 
৫ 





০ 





কে খেলিতেছে সাতট হর 
সাত যেন পোষা পাখী। 

শাদিত তারি গলা যেন 
নাচিয়া! ফিরে দশদিকে, 


ই 








[১১০০১ 
/ গানভঙ্গ। 
গেয়েছে আগমনী শরৎগ্রাতে, 
গেকেছে বিজয়ার গান, 
হৃদয় উছলিয়া অক্রজলে 
ভাসিয়া গেছে ছনয়ান। 
যখনি মিলিয্াছে বনছুজনে, 
সভার গৃহ গেছে পুরে, 
গেয়েছে গোুলের গোল্াল-গাথা 


বসেছে নব বর সলাজ সুখে 
পরিয়া মণি-আাভরণ, 

করিছে পরিহাস কানের কাছে 
সমবয়সী প্রিয়জন, 

সামনে বসি তার বরজলাল 
ধরেছে সাহানার বর) 

সে সব দিন আর সে সব গান 
দয় আছে পরিপূর 

সে ছাড়া কারো গান গুনিলে তাই, 
মর্শে গিল্ধে নাহি লাগে, 

অতীত এপ যেন মন্ত্রে 
নিমেবে প্রাণে নাহি জাগে । 


৬ 















বৃহৎ সভাগৃহকোণে, 
ক্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে. 
উড়িতে নারে প্রাণপণে. : :. 
বষিয়া বামপাশে প্রতাপ বার 
্ দিতেছে শত উৎসাহ. 
“আহাহা, বাহা বাহা !"__কহিছে কানে .. 

পলা ছাড়িয়া গান গাহ!” 


সভার লোকে সবে অন্তসনা, 
কেহ বা কানাকানি করে। 
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, 
কেহ বা চলে" যায় ঘরে। 
*ওরে রে আয় লযবে-তামাকু গান” 
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়। 


|. 
|. 
|. 
] 
|. 





লোনা 














্া্ত বৃদ্ধা তিখাক্লিী জীর্ণ ধন্ত্র পাতি" 
ঘুষায়ে পড়েছে যেন নৌন্রম্ী নাতি 
বা বাঁ.করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম; 
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের গুম । 












বোতল বিছানা বান্স রাজ্যের বোৰাই: ; 
কি করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই 
কিছু ঘই লাথে!” 





লে কথায় কর্ণপাত 
নাহি করে কোন জন। “কি জানি দৈবাৎ, 
এটা ওটা আবস্তক বন্দি হয় শেবে 
তখন কোথায় পাবে বিভু'ই বিদেশে 1 
সোনা-মুগ সরুচাল স্থপারি ও পান) 
ও হাড়িতে ঢাকা আছে ছুই চারি খান 
খড়েন পাটালি) কিছু ঝুনা নারিকেল? 
ছই ভাগ ভাল রাই-শরিযার তেল 
আমন 'আমছুর ? সের ছুই ছুধড 
এই নব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ। 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে, 
মাথা খাও, ভুলিয়োনা, খেয়ো মনে করে ।” 
বৰিস্থ যুক্তির কথ! বৃথা বাক্যব্যয়। 
বোঝাই হইল উচু পর্বতের স্থায়। 
কানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে. ₹: 
চাহিঙছ শয়্ার সুখে ) কহিলাষ বরে 
“তবে আসি" । অমনি ফাকে সুখখানি 


 নতশিরে চক্ষপরে বনাঞ্চল টানি 
মদন অতর্থল করিল গোগন। কি 





বাহিরে ছবারের কাছে বসি অন্তমন 

কন্ঠা মোর চারি বছরের ; এতক্ষণ 

অন্ত দিনে হয়ে যেত স্সান সমাপন, 

ছাটি অন্ন সুখে না তুলিতে আখিপাতা৷ 
দিয়া আনিত খুমে; আজি "তার মাতা 
দেখে নাই তারে এত বেলা! হয়ে যাক 
নাই স্গানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রার 
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে বেসে, 
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে 
বিদায়ের আয়োজন শ্রান্ত দেহে এবে 
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে 
চুপিচাপি বসেছিল। কহিন্থ ঘন 
“মাগো, আসি,” সে কহিল বিষঞজ নয়ন 
স্রান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায় !” 
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না ছার, 
শুধু নিজ হৃদয়ের শ্রেহ-অধিকার, 
প্রচারিল_“ঘেতে বমি দিব না তোমায় 1” 
তবুও সমস হল শেষ, তবু হায় 

যেতে দিতে হল! 


ওরে মোর সূ মেয়ে! 
কে রে তুই, কোথা হতে কি শক্তি পেয়ে 







ইচ্ছা নাহি!” হেন কথা কে পারে বলিতে 
_ শঘেতে নাহি দিব!” শুনি তোর শিশুসুখে 
_ স্াসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে, 
দুই ধু পরাভূত চোখে জল ভোরে 
হিলি বসে ছবির মতন, & 
আমি দেখে চলে" এহ সুছিয়া নন। 








ধরণীর পানে চেয়ে ফেলি নিঙ্থাস। .. 


» কি গভীর ছুঃখে মগ সমস্ত আকাশ, 
সমস্ত পৃথিবী ! চলিতেছি যতদুর... 
শুনিতেছি একমাত্র মর্মাস্তিক সুর 
“যেতে আমি দি না তোমায় !” ধরণীর 
প্রান্ত হতে নীলান্্রের সর্ধপ্রান্ততীর 
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাস্তস্ত রবে 
প্যেতে নাহি দিব! যেতে নাহি দিব!” সবে 
কহে “যেতে নাহি দিব!” ভগ ক্ষুদ্র অতি. 
তারেও বাধিরা বক্ষে মাতা বহুমতী 
কহিছেন প্রাণপণে “যেতে নাহি দিব !” 
আযুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিবা-নিব” 
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে, 
কহিভেছে শতবার “যেতে দিব না রে!” 
এ অন্ত চা সণ ছেয়ে. 
সব চেনে পুক্লাতন কথা, সব চেনে 
গভীর জন্দন “যেতে নাহি দিব!" হার, 
তবু মেতে দিতে হয়, তরু চলে বায! 


কি শিকল হক 








এনফ-মুদ্রবাহী স্বজনের শোতে 
এবারিত ব্যগ্রবাহ জগস্ত আখিতে 

শদিবনা দিবনা যেতে” ডাকি ডাকিতে 
সু করে" তীব্রবেগে চলে যায় সবে 

পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলনবে। 

সঙ্ুখ উশ্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ 
শদবনা দিবনা যেতো”_নাহি গুনে কেউ, 
নাহি কোন সাড়া! 


চারিদিক হতে আছি 
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাছছি 
সেই বিশবমর্মভেদী করুণ জন্দন. * 
মোর কন্ঠাকণঠসবরে। শিশুর মতন 
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে” 
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে. 
শিথিল হল না৷ সুষটি, তরু অবিরত 
নেই চারি বৎসরের কন্তাটির নত 
ন্ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি 
“যেতে নাহি দিব") স্্ানমুখ, অশ্র-জীখি, 
দণ্ডে দণ্ডে পলে গলে টুটিছে গরব 
তরু প্রেম কিছুতে না৷ মানে পর্াভব৮ 
তরু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কে কয় 
“ষেতে নাহি দিব” যতবার পরান 


টি 





১৪৮০ ২-৯৯ 


সে কি ক্রু আমা হতে দুরে যেতে পারে! 
আমার আকাঙ্ষারম এমন আকুল, 
এমন সকল-বাড়া, এমন অকুল, 
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে 'আর !” 
এত বলি দর্পতরে করে নে প্রচার, 
“যেতে নাহি দিব 1”_তখনি দেখিতে পায় 
শু তুচ্ছ ধুলিসম উড়ে” চলে" যায় 
. একট বিশ্বাসে ভার আদরের ধন,- 
অশ্র্ছলে ভেসে যায় ছইটি নয়ন, 
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথীতলে 
হতগর্ব নতপির।-_-তবু প্রেম বলে 
ঈ্গত্য ভঙ্গ হবে না বিবির । আমি সার 
পেয়েছি স্থাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার 
চির-অধিকার লিপি!” তাই স্ীতবুকে 
সর্বশক্তি মরণের সুখের সম্মুখে 
গাড়াইয়া কুমার ক্ষীণ তহুলতা 
বলে প্ৃত্যু তুমি নাই ”__হেন গর্ববকখা! 
ইত - 

























আহ গালা 


জানবার 
টিযা 4০ রম 


সমুদ্রের প্রতি। 


(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া । ) 


হে আদিজননি, সিদু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার, 
অকৃমাত্র কন্া তব কোলে। তাই তক্জা নাহি আর. 
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদ! আশা 
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা 
নিরন্তর প্রশান্ত অঙ্রে, মহেন্রমনদিরপানে 
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিপ্নত মঙ্গল গানে 

ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমস্ত পৃথথীরে 
অসংখা চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে" 
তরক্বন্ধনে বাধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার 

সে বেষটি়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার 
হুকোমল স্থকৌশলে। এ কি সুগন্ভীর ম্গেহখেলা 
অসথুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিখ্যা অবহেলা 
বীরি বীর পা টিপিয়া পিছু হট' চলি' যাও দুরে, 
যেন ছেড়ে যেতে চাও--আবার আননপূর্ণ স্বরে 
উদ্সি' ফিরিয়া আসি' কল্পোলে ঝপায়ে পড় বুকে 
বাশি রাশি শু্রহাত্তে, অশ্রজলে, স্লেহগর্ন্থধে 
আদ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ঘ্ল লালাট, 
আশীর্কাদে। নিত্য বিগলিত তব আন্তর বিরাট, 
আদি অন্ত মেহরাশি,_-আদি অন্ত তাহার কোথারে, 
কোখা তার তল, কোথা কুল! বল কে বুঝিতে পারে 












তার স্গস্তীর মৌন তার সমুচ্ছল কলকথা, 
তার হাত, তার অপ্ররাশি1- কখনো! বা আপনাৰে 
রাখিতে পার না যেন, ক্েহপূর্ণ ্রীত ক্তনভারে 
উন্মাদিনী ছুটে” এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি? 
নির্দয় আবেগে ) ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কপি”, 
র্শ্থাসে উর্দশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কীদি', 
উন্নত সনেহকষধায় ররাক্ষমীর মত তারে বাঁধি” 
শীড়িয়া নাড়িয় যেন টুটয়া ফেলিয়! একেবারে 
'অনীম অতৃপথি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে 
প্রকাঁওড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রান্ব 
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষ ব্যথায় 
'নিষ্র নিশ্চল ;-বীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে 
শাসতৃষ্টি চাহে তোমাপানে ) সন্ধ্যাসণী ভালবেসে 
েহকর্র্ন দিয়ে সাধনা করিয়ে চুপে চুপে 
চলে যায় তিমির-মন্দিরে $ রাত্রি শোনে বন্ধুরপে 
মরিকন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপ ফুলে" ুলে”। 


'আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপকুলে, 


- শুনিতেছি ধ্বনি তব) তাবিতেছি, বুঝা ষাল্স যেন 


কিছু কিছু মর তার-__বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন 
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে 
তব তস তি 








৮ 
সমুদ্রের প্রতি। 
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে 
যখন বিলীন ভাবে ছিন্থ ওই বিরাট জঠকে 
অজাত ভুবন অপমাঝে,_লক্ষকোটি বর্ষ ধরে 
ই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অস্তরে 
সু্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্-পু্বর স্মরণ». 
গু্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনম্পন্দন 
তব মাতৃতদগ্ের_-অতি গ্রীণ আভাসের মত 
দাগে যেন সমস্ত শিরার, শুনি যবে নে করি' নত 
বসি” জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি । 
দিক্‌ হতে দিগন্তে ঘুগ হতে বুগান্তর গণি” 
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অথণ্ড অকুল 
আত্মহারা ;. প্রথম গর্ভের মহা রহস্ত বিপুল, 
না বুঝিয়া! দিবারাতি গুড এক গ্লেহবযাকুলতা, 
গভিনীর পর্বরাগ, অলক্ষিতে অপুর্ব মমতা, 
অজ্ঞাত আকাঙ্ষারাশি, নিঃসন্তান শৃন্ত বক্ষোদেশে 
নিরস্তর উঠিত ব্যাকুলি' | প্রতি প্রাতে উ্! এসে 
অন্থমান করি বেত মহা-সম্তানের জন্মদিন, 
নক্ষত্র রহিত চাথি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন 
শিশুহীন শয়ন-শিররে। সেই আদি জননীর 
জনশূন্ত জীবশৃনত ন্েহচঞ্চলতা৷ সুগভীর, 
আমল প্রততীকষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাদনা, 
অগাধ (প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা 
অনাগত মহা ভবিষ্য্জ লাগি, হৃদয়ে আমার 
ু্াস্তররস্থতিসম উদন্ হতেছে বারবার । 





চল 





দ্যান 

সোনার তরী । 18 
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত বাথাভরে, 
তেমনি অচেনা প্রত্যাশার, অলক্ষ্য সুদূর তরে: 
উঠিছে মর্ধর স্বর । মানব-হদক-সি্কুতলে 
ঘেন নব মহাদেশ স্থজ্ন হতেছে গলে পলে 
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি 
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চান্সি', 
আকার ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা 
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাস! । 
তর্ক তারে পরিহাসে, মন্দ তারে সত্য বলি' জানে, 
সহ ব্যাঘাত যানে ততুও সে সন্দেহ না মানে, 
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে, 
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে ছুগ্ধ উঠে পুরে? | 
প্াণতরা। ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিযে 

৯... চেত্কে আছি তোমা পানে ও তুমি সিছু গ্রকাও হাসিয়ে 
টানিক্জ। নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে 
'আমার এ মর্দখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে 
কোলের শিশুর মত! 


হে জলখি, বুঝিবে কি তুমি 
আমার মানব ভাষা? জান কি তোমার ধান 
শীড়ায় লীড়িত আজি ফিযিতেছে এপাশ ওপাশ, 
চক্ষে বহে অপ্রধারা, ঘন ঘন বহে উদাস, 
নাহি ছানে কি বে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুে তৃষা 
[রি চি 755 
৩, রর ্ 








প্রতীক্ষা । 


ওরে মৃতু, জানি তুই আদার বক্ষের মাঝে 
বেখেছিস্‌ বাসা” 

যেখানে নির্্দন কুণ্ে ফুটে আছে যত মোর 
স্ব ভালবামা, 

গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ, * 
মঙ্খের বেদনা 

চির দিবসের ঘত হাসি-অগ্র-চিহ আকা 
বাসনা সাধনা ঃ 

যেখানে নন্দন ছায়ে নিংশদ্বে করিছে খেলা 
অন্তরের ধন, 

স্নেহের পুত্তলিগুলি, আনন্মের স্সেহস্মৃতি, 
আনন্-কিরণ ; 

কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহদ্দের 
স্বীতিমী ভাষা, 

ওরে মৃত, জানিযাছি, তারি মাঝখানে এসে 
বেধেছিদ্‌ বাসা! 


নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা 
জীবন চঞ্চল! 
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অ্রাস্ত গতি 
যত পান্থ দল 
:ত্ীন্রপা নীলাদ্বরে পাবীগুলি উড়ে ঘাক্স 
১০ পরাপগূরণ বেগে, 


০০ 





[জা 


৮২ 





জা দ্সুরারসবারাত সাত 
সোনার তরী । 
আমার এ স্বনয়ের ছোট খাট গীতগুণি, 
জেহকলরব, 
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুত্রের 
সঙ্গীত ভৈরব! 


তুই কি বাসিদ্‌ ভাল আমার এ বক্ষবাসী 
পরাণ-পক্ষীরে ? 

তাই এর পার্থে এসে কাছে বসেছিস্‌ বেঁষে 
অতি ধীরে ধীরে! 

দিনরাত্রি নিণিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে 
নীরব সাধনা, 

নিল্তন্ধ আসনে বসি একাণ্র আগ্রহতরে 
ক আরাধনা! 

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধর! নাহি দিতে চায় 
স্থির নাহি থাকে, 

মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায় 
নব নব শাখে 

তুই তবু একমনে মৌন্রত্ একাসনে 
বমি নিরলস। 

ক্রমে দে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ ভয়ে যাবে, 
মানিবে দে বশ! 


তখন কোথা তাহে দুলে লহ বাৰি 
কোন্‌ শুন্তপথে! 











প্রতীক্ষা। 

অচৈতনত প্রেয়সীরে অবহেলে লক্গে কোলে 
অন্ধকার রথে! 

েখায় অনাদি রাত্রী রয়েছে চির-কুমারী,_ 
ালোক পরশ 

একাট রোমাঞ্চ রেখা আকেনি তাহার গাত্রে 
অবংখ্য বরব) 

স্থদনের পরপ্রান্তে যে নস্ত অস্তঃপুরে 
কু দৈববশে 

দুরতন জ্যোতি্ষের ক্ষীণতম পদধ্বনি 
তিল নাহি পশে ১ 

সেখায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তার 
বন্ধন বিহীন, 

কাপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ 
নূতন স্বাধীন! 


ক্রমে সে কি দুলে যাবে ধরণীর নীড় খানি 
তূণে পত্রে গাথা, 

এ আনন্দ হ্র্যালোক, এই ন্েহ, এই গেহ, 
এই পু্পপাতা? 

ক্রমে সে প্রণয়তরে তোরেও কি করি বে 
আত্ম স্বজন? 

অন্ধকার বানরেতে হবে.কি ছজনে মিলি 
মীন আলাপন ?. 





টু পা বেলা 


তরি 
1 অনন্ত বিশ্রাম, 





ঙ াদাব্গতকুখনল 


৮৬ সোনার তরী। ] 


সমাণ্ হইবে কর, সংসার সংগ্রাম শেবে 
জয় পরাজয়, 

আসিবে তন্্রার ঘোর পাস্থের নয়ন পরে 
্রন্ত অতিশয়, 

দিনাস্তের শেষ আলো! দিগন্তে মিলায়ে যাবে, 
ধরণী আধার, 

দূরে জলিবে শুধু অনন্তের বাত্রাপথে 
প্রদীপ তারার, 

শিয়পরে নয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে 
তাহাদের চোখে 

আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে 
স্তিমিত আলোকে 


একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে 
খাতে সথীতে, 

তৈলহীন দীগশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে 
অর্ধ রজনীতে, 

উদ্দুদিত সশীরণ আনিৰে গন্ধ বহি 
অদৃশ্য ফুলের, 

অন্ধকার পূর্ণ করি আপিবে ততরঙ্গধনি 
ভাত কুলের, 

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রাস্তে 
এলো বরবেশে, 











কণ্ঠে জড়াইফকা দাও,__ুগাল-পরশে 
রোমাঞ্চ অস্কুরি উঠে মন্ধান্ত হরযে,__. 
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল, 

সুদ্ধ তন মরি যাক, অন্তর কেবল 
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে, 
এখনি ইঙ্রিবন্ধ বুঝি টুটে টুটে ! 
অদ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসা যতনে 
পারে তব সুমধুর প্রিষ্প সম্ধোধনে 
ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল, প্রিয়তম 7 
কুস্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি যম 
ঘদয়ের কানে কানে অতি মহ ভাষে 
সঙ্গোপনে বলে” যাও বাহ! মুখে আসে 
অর্থহারা ভাবে-তরা ভাষা ! অনি প্রিয়া, 
চু্ধন মাগিব যবে, ঈষৎ হালি 
বাকায়ে! না শ্রবাধানি, ফিরাযো না সখ, 
উজ্জল রক্কিমবর্ণ সুধাপূর্ণ ্ুখ 

রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভুদ তন 
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে 

সঙ্গ নদ $-নবস্ু পপ 

হেলাচ। বঙ্ষিম গ্রীবা বৃস্ত নি্পন 





রেখো মোর সুখপানে শ্রশাস্ত বিশ্বাসে, 
নিহা টচলাসহিহিডিব 


;. 








মধুযাথা কের কালি) যদি গান 
ভান বাগে, গেযো গান ? বদি সুগধ প্রাণ 
নিঃশন্দ নিস্তব্ধ শাস্ত সন্থুথে চাহিয়া ২] 
বণিক থাকিতে চাও, ভাই রা' প্রিয়া! ] 
হেরিব আনুরে পন্মা, উচ্চ তটতলে 

শরান্ত বূপনীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 

নারির তঙথথানি, সায়াহ-আলোকে 

জনকে আছে; অন্ধকার নেমে আসে চোখে 
ভোখের পাতার মত) সন্ধ্যাতারা ধীরে, 
সন্তপণণে কৰে পদার্পণ, নদীতীবে 
অননাশিরনে ) যামিনী শয়ন তার, 












১ বক্ষ হকষহক, ছুই প্রাণে আছে সু 
জু এক খানি ভয়, এক খানি আশা. 
এক খানি অক্ররে নমর ভালবাসা 









আজিকে এদনি তবে কাটিবে যামিনী 
আনন্ত-বিলাসে | অয্ি নিরভিমানিনী, 
অযি মোর জীবনের প্রথন প্রেয়সী, 
মোর ভাগ্যগগনের সৌনদর্ষোর শশি, -. 
মনে আছে, কবে কোন্‌ ুম সুখী বনে, 
বছ বাল্যকালে, দেখা হত ছুই জনে 





] আধ চেনা-শোনাঃ ? তুমি এই পৃথিবীর 





প্রতিবেশিনীর মেরে, ধরার অস্থির 
এক বাণকের সাথে কি খেলা খেলাতে 
সখি, আিতে হালিমা, তরুণ প্রভাতে 











শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে, 
ফেলে দিয়ে পু'খিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি, 
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি 
পাঠশালা কার! হতে) কোথা গৃহকোণে 
নিযে ষেতে নির্জ্জনেতে রহস্-ভবনে ) 
জনশূন্ত গৃহছাদে আকাশের তলে 

কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে' 
লা আমারে, স্প্রসম চমৎকার 
অথহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার। 
ছটি কর্ণে ছুলিত মুক্তা, ছটি করে 
সোনার বলয়, ছুটি কপোলের পরে 
দেলিত অলক, ছুটি সচ্ছ নেত্র হতে 
কাপিত আলোক, নির্ঘবন নির্কর ক্রোতে 
চণরশসিসন। দোছে দোহা ভাল করে" 
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে 
দেনা ছুটাছুট ছষনে সতত, 

কথাবাভা। বেশবাস বিখান বিতত। 


তান ,পরে এক দিন--কি জানি সে কবে-_. 
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*. বমি আছ মহিবীর মত! কে তোমারে, 
এনেছিল বরণ করিয়া? পুরদধারে 
কে দিয়াছে হলুধ্বনি.? ভরিয়া অঞ্চল 
কে করেছে বরিষণ নর পুষ্পদল 
তোমার আনম শিরে আনন্দে আদরে ? 
হন্দর সাহানা রাগে বংসীর হুনষারে 
কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে, 
যে দিন প্রথম তুমি পুপছুল পথে 
লঙ্জানুক্লিত সুখে রক্তিম অঙ্গে 
বধু হয়ে এ্রবেশিলে চির দিন তবে 
আমার অন্তর গ্ৃহে_বে গুপ্ত আলরে 
অন্তর্ামী জেগে আছে খ ছাখ লয়ে, 
যেখানে আমার বত আঙ্ষা ক্যাশ তয় 
সদা কষ্পমান, গরশ লাহিক লব 
এত ন্মকুষাঁর। ছিলে খেলার-সন্গিনী, 
এরখন হয়েছ মোর মর্খের গৃহিনী, 
জীবনের দেবী । কোথা নেই 


ইতি টানতে রি 








অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে, 
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহি 
কোথাও না পাই অস্ত ! কোন্‌ বিশ্বপার 
তন জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার 
কত দুরে নিয়ে যাবে, কোন্‌ কললোকে 
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে 
বিশঞ্জ কুরক্ধ সম? এই যে বেদনা 
এর কোন ভাষা আছে? এই যে বাসনা 
এন কোন সুপ্তি আছে? এই যে উদার 
সমন নাঝখানে হয়ে কর্ণধার 
ভানারেছ জ্ন্দমর তরণী; দশ দিশি 
অন্ছট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি 
বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে, 
এর ফোন কুঘ আছে? সৌন্দর্চ-পাথারে 
যে বেদনা-বাছু'ভরে ছুটে মনোতরী, 
সে বাতানে, কত বার মনে শঙ্কা করি 
ছি হয়ে গেল বুঝি হ্বদক্ধের পাল, 
অভ আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল 











“হন্দরী। 


হেরি ভরসা পাই? বিশ্বাস-বিপুল 
জাগে মনে_আছে এক মহা উপকূল 
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে 
মোদের দৌহার গৃহ! 


হাসিতেছ ধীরে 
চাহি মোর সুখে, ওগো রহস্তমধরা ! 
কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা 
শীমন্তিনী মোর ? কি কথা বুঝাতে চাও? 
কিছু বলে' কাজ নাই_ শুধু ঢেকে দাও 
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে, 
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে 
আমার আমারে 3 নগ বক্ষে বক্ষ দিয়া 
অস্তর-রহন্ত তব শুনে নিই প্রি! 
তোমার ভ্বদয়কম্প অঙ্গুলির মত 
»আমার হৃদয়তনত্রী করিবে প্রহত, 
সঙ্গীত তরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞরি” 
সমস্ত জীবন ব্যাপি” থর থর করি! 
নাই বা বুঝিন্থ কিছু, নাই বা বিন, 
নাই বা গািহু গান, নাই বা চলিঙ্ 
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলচ্দ হৃদয় খানি 
টানি়া বাহিরে! শুধু ভুলে গিয়ে বানী 
কাপিব ষঙ্গীত ভরে, নক্ষত্রের প্রান 
শিহরি জবিব শুধু কম্পিত শিখায়, - 


জু তরলের সত ভাবিয়া পড়িব 
: ভোখার তরঙ্গ পানে, বাচিব অরিৰ. 
শুধু, আর কিছু করিব না! দাও নেই 
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক দুহূর্ভেই 
জীবন করিয়া পুর্ণ, কথা ন1 বলিয়া 
উন্মসত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া! 








শেফালি, গাধিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে, 
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে 
গভীর অরণ্য ছায়ে উদ্দাসিনী হয়ে 
বসে থাক $ বিকিনিকি আলো! ছায়। লয়ে 
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলার 
বনন বয়ন কর বকুল তলায় 

অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে 
ঘন পল্পবিত কুক সরোবর তীরে 

করুণ কপোত কঠে গাও মুলতান ! 
কখন্‌ অজ্ঞাতে আসি ছয়ে যাও প্রাণ 
লকৌতুকে ॥ করি দাও হৃদয় বিকল, 
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল 
কলকঠে হানি', অনীম আকাঙ্ষা রাশি 
জাগাইয়া প্রাণে, ক্রতপদে উপহাসি 
মিলাইয়া বাও নভোনীলিমার মাঝে। 
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে 
স্থলিত-বসন তব শুভ্র পখানি 

নগ্ বিছ্াতের আলো নয়নেতে হানি 
চকিতে চমকি' চলি যায়!__জানালায় 
একেলা বশিষ়া যবে আঁধার ননধ্যান্-_ 
সুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের' 
মত, বহক্ষণ কাদি, স্নেহ আলোকের 
তরে? ইচ্ছা করি, নিশার আঁধার শ্রোতে 
মুছে ফেলে দিয়ে যায থষ্টিপট হতে 














'চিরপরিচয়-ভরা &ঁ কালো চোখ! 
"নামার নয়ন হতে লইয়া আলোক, 
আমার অন্তর হতে লইক্সা বাদন' 
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা 
এই জুধখানি। তুমিও ফি মনে নে 
চিনিৰে আমারে? আমাদের ছই জনে 
হবে কি মিলন? ছুটি বাহ দিয়ে বালা 
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা! 
বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভক্রি 
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী 
পারিব বাধিতে ? পরশে পরশে দৌোহে 
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে 
দেহের ছুয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন 
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন, 
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে হমধুর 
মাধুর্য তোমার! বাজিবে তোমার হর 
সর্দদ দেহে মনে? জীবনের প্রতি নুখে 
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি ছথে 
পড়িবে তোমার অশ্র্ল! গ্রাতি কাজে 
রবে তব শুতহন্ত ছাট গৃহমাঝে 
জাগায় রাখিবে সদা হুমঙ্গল গ্োতি। 
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি, 





কমলার ছল? কার এত দিব্যজ্ঞান, 

কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ 
পুর্বে নারীরণে ছিলে কি-না তুমি 
আমারি জীবন-বনে দৌনধ্যে কুক্মি" 
প্রণয়ে.বিকশি' ? মিলনে আছিলে বাধা 
শুধু এক ঠাই, বিয়হে টুটয়া বাধা 
আছি বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সর্তত্র চাহিয়ে! 
ধুপ দ্ধ হয়ে গেছে, গম্ধবাস্প তার 
পূর্ণ করি ফেলিয্াছে আজি চারি ধার! 
গৃহের বনিতা ছিলে-_টুটিয়া আলয় 
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়, 
তবু কোন্‌ মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী 
আদরে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী 
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্থৃতিময় ! 
ছাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয় 
আবার তোমারে পাব পরশ বন্ধনে ! 
এমনি সমস্ত বিশ্ব গলে ক্জনে 
জলিছে নিবিছে, যেন থগ্োতের জ্যোতি ! 
কখনো বা ভাবমনন, কখনো মুরতি। 


রনী গভীক হল, দীপ নিবে আসে? 
পনধার দুর পারে পশ্চিম আকাশে 











তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে 


আনিছে উযার পুজা সোনার থালে। 
সীষাহীন নীল জল 
করিতেছে থলখল, 
রাঙা রেখা জলছল 


তখন উঠিছে রবি গগন ভালে । 





রানা 
অনাদূত। 
নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে! 


কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে, 
(কোনটা বা টলটল 


কঠিন নয়ন জল, 
কোনটা সরম ছল 
বধূর গালে! 

নে দিন সাগর তীরে প্রভাত কালে! 





বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে 


: গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে। 


ধা তৃষ্ণা সব ভুলি" 
জাল ফেলে টেনে তুলি, 
উঠিল গোধূলি ধুলি 
ধুসর নভে। 
গাতীগণ গৃহে ধায় হর রবে । 


লয়ে দিবসের ভার ফিরিন্থ ঘরে, 
তখন উঠিছে চাদ আকাশ পরে। 
খ্রামপথে নাহি লোক, 
পড়ে' আছে, ছায়ালোক, 
সুদে আসে ছট চোখ 
স্বপন তরে) 


ডাকিছে বিরহী পাখী কাতর স্বরে। : 


0 & 








৮77৮7 


নদী পথে। 


গগন ঢাকা ঘন মেঘে, 
পবন বহে খর বেগে। 
অশনি ঝনঝন 
ধ্বনিছে ঘনঘন 
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে, 
পবন বহে খর বেগে! 


তীরেতে তরুরাজি দোলে 
আকুল মর্খ্র রোলে। 
চিকুর চিকিমিকে 
চকিয়া৷ দিকে দিকে 
তিমির চিরি' যায় চলে'। 
তীরেতে তক্ুরাজি দোলে। 


বরিছে বাদলের ধারা 
বিরাম বিশ্রামহারা। 
বারেক থেমে আসে, 
গুণ উচ্ছাসে 
আবার পাগলের পারা 
ঝরিছে বাদলের ধারা। , 














িাজ্যামস নকলা ৪ শান্ত 


দেউল। 


রচিয়াছিহ্ছ দেউল একখানি 
অনেক দিনে অনেক ছুখ মানি'। 
রাখি নি তার জানালা ছার, 
বকল দিক অন্ধকার, 
ছুধর হ'তে পাষাণ ভার 
যতনে বহি” আনি" 
রচিয়াছিঙ্গ ঘেউল একখানি । 


দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে 
ছিলাম চেস্ে তাহারি সুখপানে । 
বাহিরে ফেলি এ ক্িভুবন 
ুলিয়া গা বিশ্বন 
খেয়ান তারি অনুক্ষণ 
করেছি এক প্রাণে, 
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে । 


ঘাপন করি অন্তহীন রাতি 
জালায়ে শত গন্ধময় বাতি। 
কনক-ি-পাতরপুটে, 
রতি দূপশুম উঠে, 
শুরু অগুরুপন্ধ ছুটে, 
পরাণ উঠে মাতি। 
বাপন করি অন্তহীন রাতি। 








নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে | 
চিত্র কত একেছি চারি ভিন্তে। 
স্বপন সম চমৎকার 
কোথাও নাহি উপমা তার, 
কত বরণ, কত আকার 
কে পারে বরণিতে, 
চিত্র যত একেছি চারি ভিতে! 


্তগুশুলি জড়ায়ে শত পাকে 
নাগবালিকা শ্রীবা৷ তুলিয়া! থাক্ষে। 
উপরে ঘিরি চারিটি ধার 
দৈতাগুলি বিকটাকার, 
পাষাণময় ছাদের ভার 
মাথায় ধরি রাখে। 
নাগবালিক! গ্রীবা তুলিয়া থাকে ॥ 


স্থষটছাড়া স্থজন কত মত! 
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত। 
কলের মত লতার মাঝে 
নারীর সুখ বিকশি রাজে, 
প্রণয়ভরা। বিনয়ে লাজে 
নয়ন করি নত, & 
স্থপ্ছাড়া সজগন কৃত মত, 











টিসি চা 
0৯৬ সোনার তরী। 
যে বান আমি নার্স রচিবাঝে 

দে গান আজি উঠিল চারিধারে। 

আমার দীপ জলিল রবি, 
প্রন্কতি আদি আঁকিল ছবি, 

গাখিল গান শতেক কবি 

কতই ছন্দ হারে, 

কি গান আছি উঠিল চারিধারে ! 





দেউলে মোর ছুয়ার গেল খুলি, 
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি, 
দেবের কর-পরশ লাগি? 
দেবতা মোর উঠিল জাগি” 
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি” 
আঁধার পাখা তুলি'। 
দেউলে মোর ছুয়ার গেল খুলি'। 


২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯৭ 


বিশ্বনৃত্য । 


বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে 
কে বাজাবে সেই বাজনা ! 
উঠিবে চিত্ত করিয়া বৃত্য 
বিশ্বত হবে আপনা । 
টবে বন্ধ, মহা আনন্দ, 
নব সঙ্গীতে নৃতন ছল, 
দয় সাগরে পূর্ণচন্ত্ 
জাগাবে নবীন বাসনা। 


সঘন অশ্রমগন হাস্ত 
জাগিবে তাহার বদনে। 
প্রভাত-অরুণ-কিরণরশ্মি 
স্ুটিবে ভাহার নয়নে । 
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ 
ঝনন-রণন দ্র ভন, 
কাপিল্পা উঠিবে মোহন দ্ধ 
নির্শল নীল গগনে। 











সোনার তরী 


নাচে ছয় তু না মানে বিরাম, 
বাহুতে বাহুতে ধরিরা। 
শাল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ 
নব নব বাস পরিয়া। 
চরণ ফেলিতে কত বনফুল 
টে ছুটে টুটে হইয়া আকুল, 
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল 
হাসি ক্রনদনে ভয়! 


পণ্ড বিহঙ্গ কীট পতঙ্গ 
জীবনের ধারা ছুটছে। 

কি মহা খেলায় মরণ বেলায় 
তরঙ্গ তার টুটিছে! 

(কোনখানে আলো কোনখানে ছায়া, 

জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া, 

চেতনা পুর্ণ অন্ৃত মায়া 
বুদ সম সুটছে। 


ই কে বাজায় দিবস নিশায় 
বসি অন্তর আসনে 
কালের স্তরে বিচিত্র সুর, 
কেহ শোনে কেহ না' শোনে ! 








অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই, 

কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই, 

মহান্‌ মানবমানস সদাই 
উঠে পড়ে তারি শাসনে! 


শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই, 
কেন আছে সবে নীরবে? 
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে, 
প্রভাত না দেখি পূরবে। 
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ 
জগতব্যাপ্ত সমাধি সমান 
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ, 
রয়েছে অটল গরবে। 


সংসার-জোত জাতবী সম 
বহু দুরে গেছে সরিয়া। 
এ শুধু উর বানুকাধূসর 
মনষক্াপে আছে মরিয়া ! 








ছুর্বোধ। 


দুসি ঘোরে পার না বুঝিতে? 
প্রশান্ত বিষাদ ভরে 
ছট আবি প্রশ্ন করে' 
অর্থ মোর চাহিছে জিতে, 
চন্দ্রম। যেমন ভাবে স্থির নত নুখে 
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে । 


কিছু আমি করিনি গৌপন। 
ঘাহা আছে, সব আছে 
তোমার আখির কাছে 
প্রমাক্সিত অবারিত মন। 
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা, 
তাই মোরে বুঝিতে পার না? 


এ যি হই শুধু মণি, 
শত খণ্ড করি তারে 
সন্ধে বিবিধাকারে, 

একাট একটি করি' গণি 

একখানি স্তরে গাঁখি একথানি হার 
পরাতেম গলায় তোমার! 







এ যে সখি সমস্ত হ্দ্! 
কোথা জল, কোথা কুল, 
দিক হয়ে যায় ভুল, 

_ অন্তহীন রহত্ত-নিলয়। 
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী, 
এ তবু তোমার রাজধানী! 


এ যদি হইত শুধু দুখ, 
ছট বিন্দু অশ্রজল 


ছই চক্ষে ছল ছল, 
বিষ অধর মান সুখ, 
. প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অস্তরের. ব্যথা, 
নীরবে প্রকাশ হত কথা! 














ঝুলন। 


পরাণের সাথে খেলিব আ্িকে 
মরণ খেলা 
নিশখ বেলা! 
সঘন বরষা গগন আঁধার 
হের বারিধারে কাদে চারিধার, 
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে 
ভালাই ভেলা ; 
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন 
করিয়া হেলা, 
ক্লাহ্ি বেলা! 


পবনে গগনে সাগরে আজিকে 
কি কল্লোল! 
দে দোল দোল্‌! 
পশ্চাৎ হতে হাহা করে' হাসি" 
মত্ত ঝাটকা ঠেলা দেয় আসি” 
যেন এ লক্ষ ঘক্ষ শিশ্তর 


আজি 


নাতাশা 


ঝুলন। ১২৯ 
জাগিরা উঠিয়া পরাণ আমার 
বসিয়া আছে 
বুকের কাছে। 
থাকিয়া থাকিস উঠিছে কীপিয়া, 
ধরিছে আমার বঙ্গ চাপিযা, 
নিক নিবিড় বন্ধন্থথে 
হৃদ নাচে, 
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার 
ব্যাকুলিয়াছে 
বুকের কাছে! 


এতকাল আমি রেখেছিহু তারে 
যতন ভরে 
শয়ন পরে। 
ব্যথা পাছে লাগে, ছুধ পাছে জাগে 
নিশিদিন তাই বহু অঙ্থরাগে 
বাসর-শক্মন করেছি রচন 
কুম্ম থরে, 
ছুয়ার রুধিযা রেখেছি তারে 
গোপন ঘরে 
যতন ভরে! 












ভিন্ন 


দে দোল্‌ দোল! 
দে দোল্‌ দোল্‌! 

এ মহাসাগরে তুফান তোজ্‌! 
বধূরে আমার পেয়েছি আবার, 
ভরেছে কোল! 
শিকারে জামার তুলেছে ভাগারে 

প্রলয় রোল! 
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার 
কি হিল্লোল! 
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার 
কি কলোল! 
উড়ে কুত্তল উড়ে অঞ্চল, 
উড়ে বনমালা! বায়ু চঞ্চল, 
বাজে কন্বণ বাজে কিছ্বিণী 
মন্ত বোল! 
দে দোল্‌ দোল্! 
আয় রে বঙ্ধা, পরাণ বধূর 
আবরণরাশি করিয়া দে দূর, 
করি লুষঠন অবগঠন 
বসন খোল্‌! 
দে দোল্‌ দোল! 


প্রাথেতে আমাতে সুখোুখি আজ 
চিনি লব দোহে ছাড়ি তয় লাজ, 


কি 



















ক্ষত কিছলে! 


গ্বাহন করিতে চাহ, এদ নেমে এস হেথা 
গহন-তলে | 


মরণ লভিতে চাও, এস তবে বাপ দাও 
সলিল মাঝে! সু 
গর, শান্ত, অগভীর, 
নাহি তল, নাহি তীর, 
ৃত্যুষম নীল নীর 
স্থির বিরাজে! 
নাহি রাত্রি, দিনমান, 
আদি অন্ত গরিমাগ, 
সে অতলে গীত গান 
কিছু না বাজে। 
যাও সব যাও ভুলে, 
নিখিল বন্ধন খুলে 









আসিবে নিশীখে। বাধিবে সোহাগ- 
- বাধনে। 

আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইর তাঁর .. 
রহ কেমনে? 









হাত ভোলা ভাল ভবে, কীদিয়া কি 
] ২... শিছে আরা 





























লজ্ভা। 


আমার হায় প্রাণ 
সকলি করেছি দান, 

কেবল সরম খানি রেখেছি ! 
চাহিয়া নিজের পানে 
নিশিদিন সাবধানে 

হতনে আপনারে ঢেকেছি। 


হে বধু। এ হচ্ছ বাস 
করে মোরে পরিহাস, 

সতত রাখিতে নারি ধরিয়া, 
চাহিয়া আখির কোণে 
তুমি হান মনে মনে 

আমি তাই লাজে যাই মিয়া! 


দক্ষিণ পবন ভরে 
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে, 
কখন্‌ যে, নাহি পারি লখিতে, 
পুলক ব্যাকুল হিয্া 
অঙ্গে উঠে বিকশিক়া, 
আবার চেতনা হয় চকিতে! 

















পুরষ্কার 


সে দিন বরবা ঝরঝর ঝরে 
কহিল কবির স্ত্রী 
পরাশি রাশি মিল করিয়্াছ জড়, 
রচিতেছে বসি' পুধি বড় বড়, 
মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড় 
তার খোজ রাখ কি! 
গাখিছ ছন্দ দীর্ঘ হত, 
মাথা ও মুগ, ছাই ও ভন্ম, 
মিলিবে কি তাছে হস্তী অঙ্গ, 
না মিলে শম্তকণা ! 
অন্প জোটে না, কথা জোটে মেলা, 
[নিশিদিন ধরে” এ কি ছেলেখেলা, 
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা 
লঙ্ষীর উপাসনা! 
ওগো ফেলে দাও সুখি ও লেখনী, 
ঘা করিতে হয় করহ এখনি, 
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি 
কিসে কড়ি আসে হুটো !” 
দেখি সে সুরতি সর্নাশিয়া 
কবির পরাণ উঠিল আসিয়া, 
পরিহাস ছলে ঈষৎ হাসিয়া 
কহে জুড়ি করপুট”_ 


আনাুযাতগা 
পুরস্কার 

প্ভয় নাহি করি ও সুখ-নাড়ারে, 
লক্ষী সদয় লক্গীছাড়ারে, 
ঘরেতে আছেন নাইক ভাড়ায় 

এ কথা শুনিবে কেবা! 
আমার কপালে বিপরীত ফল, 
পলা লক্ষী মোরে অচপল, 
ভারতী না থাকে খির এক পল 

এত করি তার সেবা! 
তাই ত কপাটে লাগাইয়! খিল 
স্বর্গে মর্ধযে খু'জিতেছি মিল, 
আনমনা যদি হই এক তিল 

অমনি সর্বনাশ !” 
যনে মনে হালি মুখ করি ভার 
কছে কবিজান্কা "পারিনেক আর. 
ধর সংসার গেল ছারেধার 

সব তা'তে পরিহাস 1” 
এতেক বলিয়া বাকায়ে সুখানি 
শিঞ্জিত করি কাকন ছুখানি 
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি" 

রোষ ছলে যায় চলি । 
হেরি নে ভুবন-গরব-দমন 
অভিমান-বেগে ধীর গমন, 
উচাটন কবি কহিল “অমন 

বেয়ে না হৃদয় দলি'! 





তার দিব গোনা রা 
বুদ্ধি যোগাও তুমি? 





বাধে না কিছুই, কি চাছে সে ছার, 
সুখ ছুটাইলে রথাশ্থে আর 











রতন ছুষণ রাজি [৮ . 
কোলের উপরে বসি, বাহু পাশে 
বাধিয়া৷ কবিরে সোহাগে সহাসে 
কগোল রাখিয়া কপোলের পাশে 

কানে কানে কথা কয়। 
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে 1 
হাপি রাশি আর কিছুতে না ধরে, নম 
সুজ হৃদয় গলিয়া আদরে 

ফাটিয়া বাহিস্ হয়। 
কহে উচ্ছসি, “কিছু না ষানিব, 
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব, 
বাছভাগার টানিয়া আনিব 

ও রাডা চরগতলে [* 
বলিতে বলিতে বুক উঠে খুলি 
খে বাহিত গৃহ খুলি | 

কত রাদগৃহে চলে! 


৩৯ 











তাই ভাবি কবি না পায় ছুরতি 
মি যার তার বুক! 
বসি মহারাজ মহেক্্ রার 
হোচ্চ গিরি শিখরের প্রায়, 
জন-অনণ্য হেরে, হেলা 
অচল অটল ছবি। 
ককপা নির্বর পড়িছে বারিয়া 
শত শত দেশ সরস করিয়া, 
সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া 
চাহিয়া! দেখিল কবি। 
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে 
ইঙ্গিত পেয়ে মন্তী-নাদেশে 
যোড় করপুটে দঁড়াইল এসে 
দেশের প্রধান চর ! 
অতি সাধুমত আকার প্রকার, 
এক তিল নাহি সুখের বিকার, 
ব্যবসা যে তার মাহয-শীকার 
নাহি জানে কোন নর! 
ত্রত নানামত সতত পালরে, 
এক কানা কড়ি মুল্য না লয়ে 
ধর্ষোপদেশ 'আলয়ে আলম 
বিতরিছে যাকে তাকে! 


১৪. 








ফোনার তরী । 
আসে দ্বিজগণ পরমারাধা, 
কন্তার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ, 
যার যখামত পায় বরাদ, 
রাজা আজি দাতাকর্ণ। 
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে, 
কবি কি করিবে ভাবে মনে মলে, 
রানা দেখে তারে সভাগৃহকোণে 
বিপন্ন মুখছবি | 
কহে তৃপ “হোথা বসিয়া কে ওই, 
এস ত মন্ত্রী সন্ধান লই” 
কবি কহি উঠে “আমি কেহ নই 
আমি শুধু এক কবি!” 
রাজা কছে প্ৰটে ! এস এল তবে, 
'আজিকে কাব্য আলোচনা হবে [” 
বষাইলা কাছে মহা গৌরবে 
ধরি তার কর ছুটি! 
মন্ত্রী ভাবিল_যাই এই বেলা, 
এখন ত হুক হবে ছেলেখেলা! 
কহে “মহারান, কাজ আছে মেলা 
আদেশ পাইলে উঠি” 
রাজ শুধু ৃছ নাডিলা হস্ত, 
নুপ ইঙ্গিতে মহা তটস্থ 
বাহির হইয়া! গেল সমস্ত 
সভাঙ্থ দলবল !_ 


পুরস্কার ৷ 

পাত্র মিত্র অমাত্য আদি, 

অর্থ প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী, 
উচ্চ ভুচ্ছ বিবিধ উপাধি 
বস্তার যেন জল! 


চলি গেল যবে সভ্যন্থজন, 
সুখোসুখী করি বলিলা হন, 
রাজা বলে “এবে কাব্যকৃজন 
আরম কর কবি!” 
কবি তবে ছুই কর যুড়ি বুকে 
বাণীবন্দনা করে নতমুখে, 
“প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে 
প্রসঙ্গ মুখছবি ! 
বিমল মানস-সরসবাসিনী 
শুক্ুবসনা শুত্রহানিনী, 
বীণাগঞ্জিত মঞ্ভাহিনী 
ক্মলবুগ্জাসনা | 
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন 
স্থখে গৃহকোণে ধনমানহীন 
ক্গ্যাপার মতন আছি চিরদিন 
উদ্দাসীন আনমনা! 
ঢাত্গিদিকে সবে বাটি ছুনিরা 
আপন অংশ নিতেছে গিয়া, 


















মোনার তরী। ] 


কে বড় কে ছোট কে দীন কে ধনী 

কেবা আগে কেবা পিছে, 
কার জন্গ হল, কার পরাজয়, 
কাহার বৃদ্ধি, কার হল ক্ষয়, 
কেবা ভাল, আর ফেবা ভাল নয়, 

কে উপরে কেবা নীচে! 
গাথা হয়ে যাক্‌ এক গীত রবে, 
ছোট জগতের ছোট বড় সবে, 
খে পড়ে” রবে পদপলপবে 

যেন মালা একখানি ! 
ভুমি মানদের মাঝখানে আনি 
কাড়াও মধুর মূরতি বিকাশি*, 
কুন্দবরণ নুন্দর হাসি 

বীণা হাতে বীণাপাণি! 
ভানিয়া চলিবে রবি শশি তারা, 
সারি সারি যত মানবের ধারা 
অনাদিকালের পান্থ যাহারা 

তৰ সঙ্গীত ল্োতে! 
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল 
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল, 
দশ দিক্বধূ খুলি কেশজাল 

নাচে দশ দিক্‌ হতে !” 


পুরস্কার । 
রত্তেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি 
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি 
পুতযকাহিনী রুকুলরবি 
রাঘবের ইতিহায। 
অসহ ছুঃখ সহি নিরবধি 
কেমন জনম গিয়েছে দগবি'» 
জীবনের শেষ দিবস অববি 
অসীম নিরাঙ্থাস! 
কহিল, বারেক ভাবি দেখ মনে 
সেই একদিন কেটেছে কেমনে 
যেদিন মলিন বাকল বনে 
চলিলা বনের পথে, 
তাই লক্ষণ বয়ন নবীন, 
্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন, 
নববধূ শীতা আভরণহীন 
উঠিলা বিদায় রখে। 
রালপুী মাঝে উঠে হাহাকার, 
প্রজা কাদদিতেছে পথে সারেসার, 
এমন বজ্জ কখনো! কি আর 
পড়েছে এমন ঘরে? 
মভিবেক হবে, উতবে তান 
আনন্দয়য় ছিল চারিধার, 
অঙ্গলদীপ নিবিয়া আধার, 
ওধু নিমেষের ঝড়ে! 
৪ 











লিলি 


_ আর এক দিন ভেবে দেখ মনে 
ঘে দিন ভীরাম লয়ে লঙ্া্ে ] 
ফিরিয়া! নিক্ৃত কুটীর ভবনে: 

দেখিলা জানকী নাহি 
জানকী জানকী আর্ত রোদনে 
ডাকিয়া ফিপ্সিলা কাননে কাননে, 
মহা অরণা আধার আননে 

রহিল নীরবে চাছি। 
তার পরে দেখ শেষ কোথা এর, 
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের চ 
এত বিষাদের এত বিরহের 

এত জাধনের ধন, 
সেই সীতাদেবী রাজসভামাকে 
বিদাক়বিনয়ে নমি' রঘুরাজে, 
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে 

হইলা অদর্শন। 
সে সকল দিন সেও চলে যায়, 
দে অসহ শোক, চিত কোথান, 
বায় নি ত একে ধরণীর গাক্স 

অসীম দগ্ধ রেখা! 
ছিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার, 
দগুক বনে ফুটে ফুলভার, 
_সরঘুর কুলে ছলে তূণসার 

প্র শ্বাম-লেখা। 





১৬৮ 


০/৮০০০৭ ২ ৮৮ 
সোনার তরী । 


দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কুল, 
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল, 
গৃহবন্ধন করি নির্খুল 

ছাটল রক্রধারা, 
ফেনায়ে উঠিল মরণাদুধি, 
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি', 
কাপিল গগন শত আবি সুদ 

'নিবায়ে, সুর্য তারা | 
সমরবসতা যবে অবসান 
সোনার ভারত নিপু শ্মশান, 
রানগ্হ যত ভুতল-শরলান 

পড়ে আছে ঠাই ঠাই 
ভীষণা শাস্তি রক্ত নয়নে 
বসিয়। শোলিত-পক্কশয়নে, 


“ধরা পানে চাহি আনত বয়নে 


সুখতে বচন নাই। 
বছ দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ, 
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ, 
সমাধা যজ্ঞ মহা নরসেধ 
বিদ্বে-হুতাশনে ! 
সকল কামন! করিষা পুরণ, 
সকল দস্ত করিয়া চু, 
পাচ ভাই গিয়া বসিলা শৃন্ঠ 
বর্ণ সিংহাসনে! 


কাদা 


পুর্ধার। 


্ত্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আীধার, 

শ্মশান হইতে আমে হাহাকার, 

রালপুর-বধু যত অনাধার 
মর্শ-বিদার রব! 

“অয় জয় জয় পাুতনয়” 

সারি সারি দ্বারী দীড়াইয়া কর, 

পরিহাস বলে" আছি সনে হয, 
মিছে মনে হয় সব! 


" কালি যে ভারত সারা দিন ধরি 


অষ্ট গরজে অশ্বর ভরি, 

রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি 
ছাড়ি ক্ভয় লাজে 

পরদিনে চিতাভন্ম মাধিয়া 

সন্ন্যাসী বেশে অঙ্গ ঢাকিয়া 

বসি একাকিনী শোকার্ত হিয়া 
শৃন্ত শান মাঝে? 

হু গাগব সুছে গেছে সব, 

সে রণরঙ্ হয়েছে নীরব, 

সে চিতা-বহি অতি ভৈরব 
ভন্মও নাহি তার), 

ঘে ভূমি লইয়া এত হানাহানি 

লে আজি কাহার ভাহাও না জানি, 

(কোথা ছিল রাজা, কোথা! রাজধানী 
চি নাহিক আৰ! 
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তি হ্গম সপ্িশিখরে 
অসীম কালের মহা! কন্দরে 
সতত বিশ্ব নির্কর ঝরে 
ঝর সঙ্গীতে, 
স্বরতরঙ্গ বত গ্রহ তারা 
ছুটছে শূন্যে উদ্দেশহারা,_. 
(সেথা হতে টানি লব গীতধারা। 
ছোট এই বাশরীতে। 
ধরণীর শ্তাম করপুটথানি 
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি, 
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী 
মধুর অর্থভরা । 
নবীন আবাচ়ে রি” নব মায়া 
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া, 
করে? দিয়ে যাব বসস্তকাক়া 
বামস্তীবাস পরা। 
ধরণীর তলে, গগনের গায়, 
সাগরের জলে, অরণা ছান্ 
আরেকটুখানি নবীন আভায 
তীন্‌ করিয়া দিব। 
মংদার মাঝে ছুয়েকাটি স্বর 
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, 
ছয়েকটি কাটা করি দিব দুর 
তার পরে ছুটি নিব! 





১৪. 


পাটাগএাাগত 
সোনার তরী। |] 
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে, 
শুধু ওই বীণ! চিরদিন বাজে, 
ন্নেহস্থরে ডাকে অস্তর মাঝে 
জায় রে-বৎস আর, 
ফেলে রেখে আর হাসি জান, 
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন, 
হেথা ছায়া আছে চির নন্দন 
চির বসস্ত বাসস! 
সেই ভালো। মাগো, যাক্‌ যাহা! যায়, 
জন্মের মত বরিন্থ তোমায়, 
কমল গন্ধ কোমল ছু'পায় 
বার বার নমো নমঃ. 
এত বলি কবি খামাইল গান, 
বসিয়া রহিল যুগ নয্ান, 
বাজিতে লাগিল দয় পরাণ 
বীণা বন্ধার সম! 
খুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল, 
আসন ছাড়িয়া নামিল! ভৃতল, 
ছ বাহু বাড়ায়ে পরাগ, উতল 
কবিরে লইলা! বুকে? 


... কহিলা ধন্য, কবিগো, ধন্য, 


আনলে মন সমাচ্ছ। 
তোমারে কি আমি কছিব অন্ত, 
চিরদিন থাক স্থখে! 





নি 
ভাবিয়া না পাই কি দিব তোমারে, 
করি পরিতোষ কোন্‌ উপহারে, 
যাহা কিছু আছে রাজভাগারে 
সব দিতে পারি আনি(_ 


প্রেমোচ্ছুদিত আনন্দ. জলে 

ভরি ছনয়ন কৰি তারে বলে,_ 

কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে 
'ওই ছুলমালা খানি !_. 


মালা বাধি কেশে কথি যায় পথে, 

কেহ শিবিকায়, কেহ ধার রাখে, 

নানাদিকে লোক যার নানা মতে 
কাছের অযেষণে ? 

কবি নিজ মনে ফিরিছে লব, 

থেন জে তাহার নয়ন সুগ্ধ 

কলধেনুর অমৃত ছু 














পুরস্কার । 
মিছে ছল করি" মুখে করে রাগ, 
মনে মনে তার জাগিছে দোহাগ, 
গ্রবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ, 
হৃদয়ে উথলে নখ । 
কবি ভাবে, বিধি অগ্রসন্ন, 
বিপদ আঙিকে হেরি আসর, 
বসি থাকে মুখ করি বিষ, 
শুন্ত নয়ন মেলি!__ 
কবির ললনা আধ খানি বেকে, 
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,_ 
পাতির সুখের ভাবখানা দেখে” 
মুখের বসন ফেলি 
উচ্চ কণ্ঠে উঠিল হাসিয়া, 
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাগিয়া, 
চকিতে সনিয়া নিকটে আসিয়া 
পড়িল তাহার বুকে,_ 
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাদিয়া, 
কবির কণ্ঠ বাছতে বীধিয়া, 
শতবার করি আপনি সাধিয়া 
চষ্দিল তার সুখে! 
বিশ্মিত কৰি বিহ্বল প্রায়, 
আনন্দে কথ! খুঁজিয়া না পায় 
মালা খানি লয়ে আপন গলান্ 
আদরে পরিল! মতী। 











আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বহুনধরে, 
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে, 
বিপুল অঞ্চলতলে | ওগো! সা সুজি, 
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হবে রই ; 
দিগ্ছিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া 
বদস্তের আনন্দের মত ? বিদারিয়া 
এ বঙ্পঞ্জর, টুটিয়া পাষাশ-বন্ধ 
সনধীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 
অন্ধ কারাগার, _হিজ্োনিয়া, মরিয়া, 
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে 
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে- 
পরাস্ত হতে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে, 
পুরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শা্লে তৃগে 
শাখায় বহুল পত্রে উঠি সরদিয়া 
নিগুঢ় জীবন-নসে ; যাই পরশিয়া 
্র্ণশীর্বে আনমিত শস্তক্ষেত্রতল 
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নব পুষ্পদল 
করি পুর্ণ সঙ্গোপনে নুবর্লেধায়, 
জুধাগন্ধে মধুবিন্দু ভারে ১ নীলিমা, 
গারিব্যাপত করি দিকা মহাসিু নীর 
তীরে তীরে করি বৃত্য স্তব্ধ ধরণীর, 


$$ 









সোনার তরী। 


অনস্ত কল্লোল গীতে উন্নসিত রঙ্গে 
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে 
দিকৃপদিগস্তরে $ শুভ উত্তরীয় প্রাক 
শৈলশূঙ্গে বিছাইরা! দিই আপনায় 
নিল নীহারের উতত্ নির্জনে, 
নিঃশৰ নিভৃতে । ঃ 


ষে ইচ্ছা গোপন মনে 
উৎস সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার 
বহুকাল ধরে__হৃদয়ের চারিধার 
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহির্িতে চাহে 
উদ্দেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে 
দিঞ্চিতে তোমান্__ব্যধিত সে বাসনারে 
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে 
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে 
অন্তর ভেদিয়া। বসি? শুধু গৃহকোণে 
লুন্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধায়ন 
দেশে দেশাস্তরে কারা করেছে ভ্রমণ 
(কৌতৃহলবশে 3 আমি তাহাদের সনে 
করিতেছি তোমারে বে্টন মনে মনে 
কল্পনার জালে।_ 


সম দুর দেশ, 
পখশূত্ত তরশৃনট প্রান্তর অশেষ, 





ক্যসানা্াসপরতন 
সহ সোনার তরী। ] 


অনিমেষ জেগে খাকে নিদ্রাতজ্াহত, 

২ শুশয্যা মৃতপু্র জননীর মত! 
নুতন. দেশের নাম যত পাঠ করি, 
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি" : 
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ? সমুদ্রের তটে 
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্বাতসন্ধটে 
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে ছাল, 
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল, 
ছেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে 
ব্ধীর্ণ নদীটি চলি আসে, কোন মতে 
আকা থাকিয়া; ইচ্ছা.করে সে নিভৃত 
গরিরিক্রোড়ে সখাসীন উর্শিুখরিত 
(লোকনীড়খানি, দয়ে বেষ্ট ধরি 
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি 
েখানে যাঁকিছু আছে » নদীল্লোতোনীরে 
আপনারে গলাইয়া ছুই তীরে তীরে 
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান, 
পিগাসার জল, গেয়ে যাই কলগান 
দিবসে নিশীখে) পৃথিবীর" মাঝখানে 
উদয়-নস্ধ হতে অস্ত-সিদ্ছপানে 
এসারিযা আপনারে তুঙ্গিরিরাজি 
আপনার স্বদু্গম-রহত্তে'বিরাজি ? 

কটন পাষাণ জোড়ে শীত হিম কাছে 
নাহ করিয়া দুল লকাছে মায়ে 


3 ্ 





নব নব জাতি। ইচ্ছা করে যনে মনে 
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ধলোক সনে 
দেশে দেশাস্তরে ) উদৃপ্ধ করি' পান 
মক্ততে মাহ্ষ হই আরবপন্তান 

- ছরদস স্বাধীন তিবতের গিরিভটে 

নিষিপ্ত পরন্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধমঠে 

করি বিচরণ! প্রাক্ষাপারী পারসীক, 

গোলাপকাননবাদী, তাতার-নির্ভাক, 
অস্থারূ, শিষ্টাচারী সহান্ত জাপান, 

প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান , 
কর্ম অনথরত,_সকনের ঘরে ঘরে 


লাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে ২. 


. অক বলি হিংজ নথ বর্বরতা_- 
নাহি কোন ধর্মাধর্ম, নাছি কোন প্রথা, 
নাহি কোন বাধাবন্ধ/_নাহি চিন্তার, 
নাহি কিছু ছ্িধাছন্য, নাহি ঘর পর, 
উন্মুক্ত জীবন-শ্রোত বহে দিন রাত 
সম্থথে আঘাত করি? সহিয়া আঘাত 

: অকাতরে) পরিতাপজন্ডর পরাণে 

বৃখা ক্ষোভে নাছি চান অভীতের পানে, 
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে ম্িখ্যা ছুরাশায-_ 
বর্ভমান তরঙ্গের চুড়াকস চড়ক্স 

নৃতা করে চলে যায় আবেগে উল্লানি'_ 
উচ্খণ লে জীবন বৈ ভালবাসি_ - 


৮৪৮ 








র্‌ না 
১৮৪ সোনার তরী । 

কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে 
ছুটির! চলিয়া যাই পুর্ণপালভরে 
লঘু তরী সম! 


হিং ব্যাঙ অটবীন_- 
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাও শরীর 
বছিতেছে 'অবহেলে ;দেহ দীত্তোজ্জল 
অরণ্য মেঘের তলে গরচ্ন্ন-অনল 
বঙ্ছের মতন-_কু্ মেমনজ বরে 
পড়ে আসি অতর্কিত শীকারের পরে 
বিছ্যাতের বেগে, অনাক্জাস সে মহিমা! _ 
িংসাতীর সে আনন্_সে দৃপ্ত গরিমা-_ 
ইচ্ছা করে একবার লতি তার স্বাদ 3 
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ 
পান করি" বিশ্বের সকল পাত্র হতে 
জআনলমদিরা ধারা নব নব শ্রোতে। 


ছে হন্দরী বন্ন্ারে, তোমা পানে চেয়ে 
কত বার প্রাণ মোর উঠিযছে গেয়ে 
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে $ ইচ্ছা করিয়াছে 


বহুন্ধরা 1 স্ঞিি 


দ্যাপ্ত হরে দিকে দিকে? অরণ্যে ভৃখরে 
প্রত্যেক কম্পায়মান পল্পৰের পরে 
করি নৃত্য সারা বেলা, করিয়। চুন 
প্রত্যেক কৃহুম কলি, করি” আলিঙ্গন 
ষঘন কোমল শ্াম তৃণক্ষেত্র গুলি, 
প্রত্যেক তরঙ্গ পরে সারাদিন ছুলি' 
আনন্দ দোলায় ! রজনীতে চুপে চুপে 
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্ববাদপী নিদ্রারূপে 
"তোমার সমন্ত পণ্ড পক্ষীর নয়নে 
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শত্ষনে শয়নে 
লীড়ে নীড়ে গৃছে গৃহে গুহার গুহায় 
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল প্রায় 
আপনারে বিস্তরি়া ঢাকি বিশতৃষি 
জুমিদ্ধ আধারে ! 


আনার পৃথিতী তুষি 
বছ বরষের? তোমার হৃতিক! সনে 
আনারে মিশার়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরখে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ 
সবিভৃমগ্ুল, অসংখ্য রজনী ছিন 
খুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে 
উঠিযাছে দৃণ তব, পু্প ভারে ভাবে 
হট়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাি 
পতরকু্ফল গন্রেণু) ভাই আফি 


৮ 
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উঠিতেছে কৃণাস্থুর ; তোমার অন্তরে 
[কি জীবন-রসধারা অহনিশি ধরে 


করিতেছে সঞ্চরণ) কুনছমযুকুল 

কি অন্ধ আনন্দভরে ফুটা আকুল 
কন্দর বৃস্তের মুখে $ নব রৌদ্রালোকে 
তরুলতাতুণগুল কি গৃড় পুলকে 

কি মূড় প্রমোদ-রসে উঠে" হরযিয়াঁ_. 
মাতৃস্নপানশ্ান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া 
খসপহনুখ শিশুর মতন ! 

ভাই আজি কোন দিন,_-শরৎ-কিরণ 
পড়ে যবে পরীর স্বর্ক্ষেত্র পরে, 
নারিকেলদলগুলি কাপে বায়ুভরে 
আলোকে ঝিকিন়া, জাগে সহা ব্যাকুলতা, 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে 
জনে স্থলে, অরণ্যের পল্নর লিলক্সে, 
আকাশের নীবিমায় ! ডাকে বেন মোরে 
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে” 
সমস্ত ভুবন) সে বিচিত্র সে বৃহৎ 


খেলাঘর হতে, দিশ্রিত মারব 








মোনার তরী। 


ভাবশ্রোতে, ছিত্রে ছিত্রে বাজিতেছে বেণু১ 
দড়াযে রয়েছ তৃমি শ্যাম কজধেছু, 
তোমারে সহজ দিকে করিছে দোহন 
তরুলতা পপ্তপক্ষী কত অগণন, 

দিত পরারী যত, আনন্দের রস 
কত রূপে হতেছে বর্ষণ দিক্‌ দশ 
ধ্বনিছে কল্লোল দীতে। নিখিলের সেই 
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই 
একে করিব আস্বাদন, এক হয়ে 
সকলের গনে ! কমার আনন্দ জয়ে 
হবে না কি শ্তামতর অরণ্য তোমার, 
প্রভাত-ালোক মাঝে হবে না সঞ্চার 
নবীন কিরণকম্প ? ঘোর মুগ্ধ ভাবে 
আকাশ ধরণীতল আঁক হয়ে যাবে 
বদের রঙে দেখে কবির সনে 
জাগিবে কবিতা,__প্রেমিকের ছ'নয়নে 
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের সুখে 
সহদা আসিবে গান! সহলের সুখে 
জিত হইয়া আছে সর্ধ্া্গ তোমার 
হে বনে জীবস্রোত কত-বারছার 
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে 
খিয়েছে ফিরেছে, তোমার সৃত্তিকাসনে 
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে 
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে 





পাবে না কি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান 
নদীকৃল হতে? উযালোকে মোর হালি 
পাবে না কি দেখিবারে কোন মন্ত্যবাসী 
নিত হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে 

এ স্থন্বর অরণ্যের পল্পবের স্তরে 
কাপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে, 
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে 
পাতিবে লংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে 
কিছু কি রব না আমি? 'জালিব না নেমে 
তাদের সুখের পরে হাপির মতন, 

তাদের সর্ধাঙ্গ মাঝে সরদ যৌবন, 
তাদের বসন্ত দিনে অকম্মাৎ নখ, 
তাদের মনের কোপে নবীন উন্মুখ 
প্রেমের অন্থুর রূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি 
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি, 
বুমগান্তের মহা মৃত্তিকা বন্ধন নু 
সহসা কি ছিড়ে যাবে? করিব গমন 
ছাড়ি লক্ষ বরষের নি ক্রোড় খানি? 
চতুদ্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি 


এই সব তরণ্লতা গিরি নদী বন: ; 
এই চিরদিবসের হ্ুলীল গগন, 
এ জীবনপরিপূ্ণ উদার সমীর, 
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণির 


: অন্তরে অন্তরে গাথা লীবন-সমাজ ? 


ফিরিব তোদারে খিরি, করিব বিরাজ 
তোমার আত্মীয় মাঝে? কীট পণ্ড পাখী 
তরু গু লতাবূপে বারছ্থার ডাকি 
ন্আমারে লইবে তব প্রাণতগ্ বুকে; 
মুগে যুগে জন্মে জন্মে তন দিযে সুখে 
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা, 

শত লক্ষ আনন্দের ততরসনতধা 
নিঃশেষে নিবিড় দ্বেছে করাইয়া পান। 


"কার পরে রিতীর বুক সম্তান 


বাহিরিৰ ্গতের মহাদেশ মাঝে 
অতি দূর দূরাস্তরে জ্যোতিফসমাজে- 
সৃত্গম পথে !__-এখনো মিটেনি আশা, 
এখনো তোমার স্বন-অমৃত-পিপাসা 


এখনো জাগায় চোখে হুন্দর স্থপন, 
এখনো! কিছুই তব করি নাই শেষ, 
'সকি রৃহস্তপূ্ণ। নেক্র অনিমেষ 


. বিস্মঞ্থের শেষভল খু'জে নাহি পায়, 


এখনো! ভোমার বুকে জ্যাছি শিশ্ প্রা 








হুম বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস! 
লক্ষ কোটা জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা. 
ভুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা! ! .. 





রানা 


খেলা। 


হোকু খেলা, এ খেলায় যৌগ দিতে হবে 
. আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে ! 
সব ছেড়ে মৌন হয়ে কোথা বসে র'বে 
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে! 
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে 
অনন্ত কালের কোলে, গগন-প্রাঙ্ণে, 
ঘত জান মনে কর কিছুই জান না), 
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি' 
বর্ণণন্ধগীতমন্ধ যে মহা খেলনা 
তোমারে দিয়াছে মাতা হয় যদি ধুলি 
হোক্‌ খুলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা! 
; থেকো না অকালবৃদ্ধ বসা একেলা, 
কেমনে মান্য হবে না৷ করিলে খেলা! 


8. 








বন্ধন। 


বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন 
কেহ প্রেম সুখতৃষষা? সে যে মাতৃপানি 
স্তন হতে স্তনাস্তরে লইতেছে টানি*, 
নব নব রদজোতে পূর্ণ করি” মন 
সদা করাইছে পান! স্তন্তের পিপাসা 
কল্যাপদাত্রিনীরূপে থাকে শিশু মুখে_.. 
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালবাসা 
সমস্ত বিশ্বের রস কত নখে ছুখে 
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে 
গ্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে 
ছুলভি জীবন ১ পলে পলে নব আশ 
নিয়ে যায় নব নব আম্বাদে আশ্রমে । 
্তনততৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ 
ছিন্ন করিবারে চাস্‌ কোন্‌ মুক্ষিমে ! 





গতি। 


দ্গানি আমি সুখে দুঃখে হাগি ও ক্রন্দন 
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে 
ক্ষতচিত পড়ে' যার গ্রহ্িতে গরষ্থিতে 
জানি আমি সংসারের সমুদ্র সন্ছিতে 
কারে ভাগ্যে ধা ওঠে, কারে! হলাহল ১_- 
জানি না কেন এ সব, কোন্‌ ফলাফল 
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ধরশৃঙ্ঘলার,_ 
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার 
আদি অন্ত এ সংসারে $ নিখিল-হুঃখের 
অন্ত আছে কি না আছে, হুখ-বুভক্ষের 
মিটে কি লা চির-মাশ!] প্ডিতের দ্বারে 
চাহি না এ জনম-রহস্ত জানিবারে ! 
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর, 
লক্ষ কোটা প্রাণী নাথে এক গতি. মোর! 








8৪৮০০ 


পি 


চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি, 
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে, 

শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি 
ুক্ি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে! 
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্ব মহাতরী 
অন্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে, 
অত্র .কিরণের পালে দশদিক্‌ ভরি”, 
বিচিত্র সৌনার্য্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে! 
থীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দুরে 
অখিল ক্রলন হাসি আঁধার আলোক, 
বছে ঘাবে শূন্ত পথে সকরুণ স্থুরে 
অনস্ত জগৎভরা। যত ছঃখ শোক। 

বিশ্ব যদি চলে যায় কাদিতে কাদিতে 
আমি একা বসে রা'ৰ সুক্তিসমাধিতে? 





অক্ষমা। 


খেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাক্ষার, 
করি সন্তান আমি দীন ধরণীর ! 
জন্মাবধি ঘা পেয়েছি জুখছ্ঃখভার 

বহু তাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থিরন 
অসীম উর্যরাশি নাই 'তোর হাতে 
"হে শ্তামলা সর্বরহা জননী সৃষ্মশী! 
নকলের মুখে অন্স চাহিদ্‌, যোগাতে, 
পারিস্‌ নে কতবার,_কই অল্প কই 
ক্কাদে তোর যস্তানেরা জান শুক্ষ সুখ )-- 
জানি মাগো, তোর হাতে অন্পূর্ণ হু, 
যাকিছু গড়ি দিস্‌ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, 
ঘৰ তা'তে হাত দেয় মৃতু সর্ধূক্, 
সব আশা মিটাইতে পারিস্নে হায় 


-তা বলে” কি ছেড়ে যাব তোর ত্য বুক! 


রিদরা। 


দরিদ্রা বলিয্মা তোরে বেশি ভালবামি 
হে ধরিত্রী, ন্েহ তোর বেশি ভাল লাগে, 
বেদনা-কাতর সুখে সকরণ হাদি 

দেখে" মোর মর্ম মাঝে বড় ব্যবা জাগে! 
আপনার বক্ষ হতে রদ রক্ত নিয়ে 
পরাপটুকু দিযেছিস্‌ সন্তানের দেহে, 
অহনিশি সুখে '্ভার আছিদ্‌ তাকিয়ে 
অমৃত নারিম্‌ দিতে প্রাণপণ ন্গেহে! 
কত যুগ হতে তুই বর্ণ গন্ধ গীতে 
স্থজন করিতেছিম্‌ আনন্দ আবাস, 
'আজো। শেষ নাহি হুল দিবসে নিশীখে, 
স্বর্গ নাই, রচেছিস্‌ বর্গের আভাস ! 
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল, 
সকল সৌনর্ধে তোর ভরা অঞ্রজল? 


আত্মসমপণ। 


তোমার আনন্দগানে আমি দিব সক 
যাহা জনি ছুযেকট প্রীতির 
অন্তরের গাথা? ছুঃখের ক্ন্দনে 
বাজিবে আমার ক বিষাদ-বিধুর 
তোমার কণ্ঠের সনে) কুস্ুমে চন্দনে 
তোমারে পুজিব জামি; পরাব দিশদুর 
তোমার সীমস্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে 
তোমারে বাধিব আমি; প্রমোন-সিনধর 
তরঙ্েতে দিব দোলা নব ছলে তানে! 
মানব-আাত্মার গর্ব আর নাহি মোর, 
চেয়ে তোর ক্গিদ্ধশ্তাম মাতৃমুখ পানে, 
ভাল বাপিয়াছি আমি ধুলি মাটি তোর! 
জন্মেছি যে মন্ত্-কোলে দ্বণা করি তারে 
ছুটিৰ না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে ! 


€ অগ্রহারণ, ৯৩১০ 








গাহিছে পাখী). 
কহে কণ্টক বাকা কটাক্ষে 

কু্ছমে ডাকি' ৮ 
তুমি ত কোমল বিলাপী কমল, 
দিনের কিরণ দুরাতে ফুরাতে 


সুরার আদ 

পাশে মধুপ মধুমদে তোর, 

ও পাশে পৰন পরিমল-চোর, 
বনের ছুবাল, হাদি পায় তোর 
রি ্‌ আদর দেখে”! 
আহা মনি যরি কি রীন্‌ বেশ, 











তুলনায় সমালোচনা । ২০৫ নু 


আছে ভব মধু, থাক্‌ সে তোমার, 
আমার নাহি। 
আছে তব রূপ”_মোর পানে কেহ 
দেখে না চাহি। এ 
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল, 
কারো আছে ছুল, কারো আছে ফল, 
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল 
দিবসঘামী ! 
ওহে তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ, 
আমাদের প্রতি “অতি উদাসীন, 
আমি বড় নহি, আমি ছায়াহীন, 
ক্র আমি। 
হই না ক্ষত, তবুও কুত্র 
ভীষণ ভয়, 
আমার দৈন্ত সে মোর গৈল্ত 
তাহারি জয়। 


২৯ কার্তিক, ১৩০৮। 








কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর, 
অসীম রোদন জগৎ গ্লাবিয়া 











